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পাখি প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি | বিশ্বের অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি | এমন কি 
শ্রেষ্ঠ জীব বলে স্বীকৃত মানুষও অনেক বিষয়ে এর সমকক্ষ হয়নি | আমাদের দেশের জলবায়ু এবং 
প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল পাখিদের বসবাসের পক্ষে অনুকূল, তবু পাখির প্রতি আমাদের 
কিশোর-কিশোরীদের যতখানি কৌতুহলী হওয়া উচিত, ততখানি হয়নি | পাখির দৈহিক বর্ণ বৈচিত্র 
ও কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা জেনেই অনেকে পাখি চেনা হয়েছে, মনে করে থাকে | কিন্তু পাখি কি ক'রে 
উড়তে পারে, অন্য অন্য প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব হলেও পাখিরা পৃথিবীর সব রকম ভৌগোলিক 
পরিবেশে বাস করে কেমন ক'রে, কোন্‌ পাখি কি রকম বাসা বানায় এবং কিভাবে সন্তান পালন 
করে, পাখিরা দেশাস্তরে কেন এবং কিভাবে যায়, পাখি মানুষের কি কি কাজে লাগে__এসব তথ্য 
জানতে চেষ্টা করলে ছোটদের কাছে এক নতুন রহস্যলোকের দরজা খুলে যাবে | 


হয়েছে যা ছোটদের অনেকের কাছেই নতুন লাগবে | 

পাখির জীবন নিয়ে কিছু লেখা ছোটদের পত্র-পত্রিকায় বের হয়েছিল | তাতে নানাজনের আগ্রহ 
দেখে উৎসাহিত হয়েছি | এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই মডেল পাবলিশিং হাউসের নবীন কর্ণধার 
শ্রীজয়দেব ঘোষকে যিনি কিশোরদের জ্ঞান ও আনন্দজগতের পরিধি বাড়িয়ে দিতে পরম নিষ্ঠায় 


ব্রতী হয়েছেন। 


‘লেখনী’ ' নারায়ণ চন্দ্র চন্দ 
বারাসত 

উত্তর চব্বিশ পরগণা 

২৮ জানুয়ারি ১৯৮৭ 


শমীন, 

যখন এ বই লিখছিলাম, তুমি আমার পাশে 

বসে’ পাখির ছবি আকতে, অদ্ভূত সব ছবি ! 

জীবনের আযালবামে মাত্র চারবছরের ছবি একে 

তুমি চলে গেলে, স্মৃতির ছবি নিয়ে পড়ে রইলাম আমি | 


তুমি ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বলতে, ‘আমায় যেন সবাই 
ভালবাসে, আমি যেন ফার্স্ট হই !' ঠাকুর তোমার 
দুটি প্রার্থনাই পূরণ করেছেন__সবাই তোমায় 
ভালবাসে, তুমি আগে গিয়ে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ 
ক'রে ফাস্ট হলে, আমি পড়ে রইলাম পিছনে | 


দাদু 


re 


এক 
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পাঁখর গোত্র কাঁ? পাখির বিবর্তন, পাঁখর aims, আদি পাখর 
জীবনযাত্রা কেমন্‌ ছিল-_আঁদ পুরুষের সাক্ষাৎ বংশধর-_হোয়াটাজনের 
পাঁরবর্তন-_আকেয়পটোঁরক:সের অন্যান্য বংশধর-_ডাইনোসরদের পারণতি 
alba রহস্য সন্ধানে ৷ 1-18 
স্বচ্ছন্দ গগনাবহারী-_পাঁখর দেহকাঠামো-_ডানার গঠন কৌশল-_পালক 

কয় রকম--পালকের গঠন--পাখর পালকবিন্যাস-_উড়ে ওঠার পদ্ধাত 
_পাখির গায়ে কত পালক ? পালকের যত্র__তেল পাউডার, স্নান_-পালক 
বর্জন-__কার কেমন ওড়ার ক্ষমতা__কে FORA উড়তে পারে 1 19-- 34 
পাঁখর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ__-পা- পায়ের গড়ন--পাঁখির ঠোঁট_দৃষ্টি শ্রবণ 
প্রাণশান্ত 35-50 
পাখির সংসার--সমাজ জীবন-_প্রণয়বোঁচত সংগীত, সৌন্দর্য, কসরৎ__- 
পরভৃত পাখি 51—67 
নীড়_কার বাঁড় কেমন-মেছো ঈগল-_শকুনি__শঙ্গী পেচা__রাজশকুন 
-_শিকরে বাজ-_মাঁনকজোড়--নশাবক-_ধেনোবক-_সারস-_-ডাবচিক-_ 
STOTT Orb, tHe Fi eon পাখি-_শাহ কূলবুল--বাতা্ী 

_ গুহা RO পাহাড়ী সোয়ালো-__তার-লেজ সোয়ালো-_-ওভেনবার্ভ__ 
ফেনীমংগো_নাঁড়ের পরিচ্ছন্নতা । পাখির 1ডম-_ডিমের মধ্যে বাতাস 
[িভাবে আসে-_ডিমের আকার, ডিমের রঙ । পাখিরা কোথায় ঘুমায় ? 68-97 
পাখি ও মানুষ-_মানৃষের কাজে পাঁখ__ মানুষের কাজে পালক-_প্রকাতির 


অলংকার--পাঁথর সার-_বার্তাবহ পাঁখি--পাঁখ দিয়ে শিকার 98-104 
পাখিদের দেশভরমণ-_-দেশভমণের মূল 


( migration ) বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যা- উত্তর বাসভুমিতব-_দক্ষিণ বাসভূমি 

তত্তব_মহাদেশ বিস্তার ( Continental Drift Theory) Sy 105- 115 
পাখির জগতের রহস্য--প।খিদের আগদুনে ঝাঁপ-_পাখির হিমনিদ্রা-_মাছ- 
পাখি-_খাদ্য সী পাঁখ-_পায়রার ধানের গোলা 


পাঁখ-_পর্যবেক্ষণ_-মা 
বেক্ষণে কি কি প্রয়োজন-_পাখির পারে আংটি 


মাছরাঙা [King fisher] 
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গ্যানেট পাখির উপনিবেশ 
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পাখির cotta কী? 


হিন্দুসমাজে বংশ ও পুরুষপরম্পরা জানার জন্য গোত্র কথাটি প্রচালত |. 
জবালা-পূত্র সত্যকাম গৌতম খাষর কাছে AA আভলাষা হয়ে উপস্থিত হলে মুনি 
তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী গোত্র তোমার ? সত্যকাম সঠিক উত্তর দিতে পারোন | 
বর্তমান কালের পাখিদের গোত্র জিজ্ঞেস করলে, দৈববলে USMS হলেও তারা 
বলবে, ‘গোত্র অজ্ঞাত।” কিম্তু জীবাবিজ্ঞানী পৃথিবীর প্রাচীন দপ্তরখানা খংজে 
যেসব ফাঁসল সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে AFATA গোত্র ও বংশ পরিচয় নয় করা 
সম্ভব হয়েছে | 

সরীস্থপকুলজাত 

পথবীতে atria প্রথম যুগে, এখন থেকে ৩০ কোটি বছর আগে, মহাকায় 
দানবসদ্‌শ ডাইনোসর জলস্থল তোলপাড় করে চরত। এরা {ছল মেরুদণ্ডী, শীতল 
রন্ত প্রাণী । এই AAAA গোষ্ঠী নানা শাখাপ্রশাখায় {বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ; দেহের 
গড়নে ও স্বভাবেও তাদের পরিবর্তন ঘটে। বিশাল দেহ নিয়ে তারা সে যুগের 
বনভূমি অধিকার করোছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত বড়রা জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে পারল 
All তাদেরই এক শাখা সামনের হাতদ;টির সঙ্গে পর্দালাগানো ডানার সাহায্যে 
aay উড়তে শরুকরোছল, কিন্তু তারা পাখি হয়নি, হয়েছিল ডানাওয়ালা ডাইনোসর |. 
| ঠোঁট ছিল লম্বা, তাতে সার সারি দাত, টিকাঁটাকর লেজের মত লম্ধা হাড়ের লেজ । 
| তবু ভূমিচর ডাইনোসর অজ্পকালের জন্য হলেও বায়:বিহারী হয়েছিল । এ যেন 
‘রাইট SWAT আকাশযান চালানোর প্রথম প্রপনাসের Wo! এই ডাইনোসরদের 
নাম দেওয়া হয়েছে টেরোডাকৃটিল । এই ডাইনোসরদেরই এক গোষ্ঠীর হাতের সঙ্গে 
পর্দা নয়, আঁশ বড় হয়ে পালকের মত হল। এরা লদ্বা পিছনের পায়ে ভর করে 
দাঁড়াত, দৌড়াত, হেলানো গাছ বেয়ে চলাফেরা করত টিকটিকি গরগটির মত। এদের 
এক গোষ্ঠী আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে এল পাঁক্ষিত্বলাভের দিকে । বিজ্ঞানী এদের 
ফিল থেকে যে চিন্ররূপ দিয়েছেন, তা দেখলে সরীসৃপ থেকে পাখির পর্যায়ে অগ্রগতির 


স্তরগীল স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় 
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সরীস.পকুলের যে শাখা ভুমি থেকে গাছে এবং অবশেষে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেছিল, 
তাদের পারচয় দিতে প্রথমেই বলতে হয় থেকোডণ্টের কথা । আকার ডাইনোসরের : 
মত বিরাট নয়, বলা যায় দ:-পায়ে দৌড়ানো বিরাট টিকটিকি । গলা লদ্বা, লেজও 
লম্বা; পিছনের পা দুটি সামনের পায়ের দ্দিগৃণ। পা সরু, তাতে লম্বা নখ। 
সারা গায়ে সার সারি আঁশ । বড় হিংস্র জাতভাইদের ধারালো দাঁতের কবল থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য এদের জোরে ছুটতে হত। চারপায়ে-চলা [িপুলদেহ ডাইনোসরদের 
চেয়ে জীবন বাঁচানোর দৌড়ে এরা জয়ী হয়েছিল 

 থেকোডণ্ট পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দৌড়ালেও সামনের ছোট দুই পা বাতাসের মধ্যে 
চালিয়ে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করত। ক্রমে সামনের পায়ের আঁশগনীল আকারে 
বাড়তে থাকলে বাতাসের মধ্যে বৈঠার মত কিছুটা, কাজ হত। গাছ বেয়ে উঠে এক 
গাছ থেকে অন্য গাছে, এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঝাঁপ দিয়ে যেতে আধাডানা 
গোছের হাত কাজে AAT! ডাইনোসরবংশজাত হলেও আকারে তারা ক্রমে ছোট 
হতে থাকে | - 
প্লো-আভন:_এটা হল পাখির ক্রমাবকাশের পথে বৈজ্ঞানিকদের দেওয়া নাম৷ 
প্রোআযাভস প্রাণী অর্থাৎযে ডাইনোসর-সরাসপ পাঁখ হওয়ার পথে এাঁগয়ে চলেছে । 
চেহারায় গিরাগাঁটর আভাস, গায়ে আঁশ, পায়ের নথ লম্বা এবং গাছ আঁকড়ে ধরার 
উপযোগী | 
প্রো-আ্যাভিস্‌ পর্যায় আত্ম করে ডাইনোসরের অধস্তন পুর ষেরা যে HAPS লাভ 
করল, তাতে তাদের অগ্রগতি হল অনেকটা স্বীনশ্চিত। বিশেষ লক্ষণীয় হল ডানায় 
দাঁঘ‘ আঁশ-পালকের আবিভনব এবং সর্পাকাতি লেজের পরিবর্তে গুচ্ছ পালক-আঁশ 
লাগানো পচচ্ছ। পিছনের পায়ের নখ_-তিনাটি সামনের দিকে, একটি পিছনের দিকে | 
ডাল আঁকড়ে ধরে বসার জন্য এটি দরকার। আর সামনের পায়ের সঙ্গে লম্বা আঁশ-পালক 
যুক্ত হলেও aaa রয়েছে গাছ বেয়ে ওঠার জন্য। এ সরীসূপের নাম দেওয়া 
হয়েছে আকে়্রনিস, পাখির শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়ার আগের ধাপ । এর 
সঙ্গে ব্যাভোরয়ার খনিতে পাওয়া আকেয়পটেরিক্‌সের দেহকাঠামো তুলনা করলে 
কোন সন্দেহ থাকে না যে, আকেয়প্‌টোরকস্‌ আকেয়ানসের FACTS । দেহ এবং 
ডানার পালক বৃদ্ধিতে কিছ; কৌলীন্য লাভ করেছে, এইমাত্র | পু 


E বিবর্তন 


১৮৬০ খ-স্টাব্দের কথা ৷ জার্মানির ব্যাভোঁরয়া প্রদেশে সোলেনহফেন নামক স্থানে 
একটি চ্‌ণাপাথরের 'ঢিপি থেকে পাথর কেটে তোলা হাঁ্ছিল। এখানকার পাথরগ্ীল 
শিক্পী ও লিখোগ্রাফ প্রিপ্টারদের কাছে খুবই আদরের TY হয়ে উঠোঁছল, তার 
বরণ এ পাথরের দানা এত WA ও হি যে তার ওপর আঁত সংক্ষম সূচের টানও 
নিখ:তভাবে আঁকা যায়; পাথরস্তর অতীব নির্মল। তাতে সামান্যতম আঁচড় বা 


4 
কোন বাঁহরাগত ya বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়ত, পাথরের রঙ অপ্ব 
সুন্দর WA রেড । যারা এই পাথর কেটে কেটে তুলাছল, তাদের মনে হত তারা 
যেন পাীথবীদেবীর একখানা প্রাচীন প:থর পাতা খুলে খুলে দেখছে! কী আশ্চর্য 
কিশোর FAST ব্ীঝতখনো লিখতে খেখেনি, তাই ‘বই’-এর পাতায় কোন হিজাবাজ 
আঁকা নেই, পাঁরণকার ধোয়ামোছা শ্লেট যেন। একদিন খাঁনর FAIN এক কারুকার্য 
দেখে অবাক হয়ে গেল । 

* পাথরের একটি স্তর তারা BATA তুলেছে, TIY এক আগের aes মত "চহাঁবহীন 
নিম'ল রঙ্র প্রলেপ নয় তো! সাত সোণ্টমিটার লম্বা এক নিপুণ শিল্পার এঁচং | রেড: 
হী“ডয়ানদের {চিহ্নের মত সবদ্রে-আকা পাখির পালক। প্রকৃতিদেবীর afer এই পাতা 

িজ্ঞানীমহলে দারুণ উত্তেজনাময় আলোড়ন Alto করল। পরীক্ষা-নিরগন্মা হতে 
লাগল। এ বিষয়ে সবাই নিঃসম্দেহ যে, এট পাখির পালক, ঠিক পালক তার আদি 
উপাদান নিয়ে বিদ্যমান নেই fey তার সঠিক ছাপ পড়েছে চুণাপাথরের ওপর | 
বিজ্ঞানীরা এ পাথরের বয়স হিসাব করে দেখলেন, দেখা গেল যে-পাঁখাঁট তার অস্তিত্বের 
পরিচয় ওখানে রেখে গেছে সে বে*চে থাকলে তার বয়স হত চোদ্দকোটি বছর। এ 
সময় পাঁথবাঁতে ডাইনোসরদের যুগ, feats চেহারাও “ছিল অন্য রকম | কিন্তু 
ডাইনোসরদের সময়ে যে পাথবাঁতে পাখরও জশবনযাত্রা চলছিল, একথা আগে কারো 
জানাই ছিল না। 


জ্ঞাননেত্রে অতীত দর্শন 

পাখি ওখানে এলো কেমন করে? GORI, ও জীববিজ্ঞানীরা সে Bets কাহিনী 
জ্ঞানের আলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন।  ব্যাভেরিয়ার চুণাপাথরের এলাকা 
ছিল একটা সাগরের মধ্যে স্পঞ্জস্তপের বলর-দিয়েঘেরা নিথর অগভীর 
সাগর-অংশঃ লেগুন ( Lagoon)! সেখানে জল ছিল ঈষৎ উষ্ণ, তাতে আঁক্সিজেনের 
পরিমাণ খুবই কম৷ ওরকম পারবেশ জলজ প্রাণীর পক্ষে খুব অনুকূল নয়। বাহির 
সাগরের জল বলয়ঘেরা অংশে প্রবেশ করত না। তাই স্রোত ছিল না। স্পঞ্জ এবং 
জলজ মিহি সামনদ্ুক জীব আযালাঁজ ( algae ) রুমে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চ্‌ণে পাঁরণত হত এবং 
ধারে ধারে বদ্ধ জলাশয়ের তলায় জমা হতে থাকত। সেখানে খাদ্যের সন্ধানে কোন 
প্রাণীর যাওয়ার কথা নয়, তবু কেউ গিয়ে পড়লে এবং সেখানেই প্রাণত্যাগ করলে 
তার দেহ তাঁলয়ে জলের তলায় গিয়ে জমা হত। সেই জগা-হওয়া দেহাংশের ওপর গুলা 
চণের প্রলেপ পড়তে থাকত যুগ যুগ ধরে; ভারি কিছ নয়, তাই একবারে চাপ 
পড়েনি। চাপা-পড়া Fy আতিধীরে এবং প্রায় অননুভব্য ভাবে নিচের দিকে চলে 
গেছে।  প্রকাতর এই ধারগাঁত সংরক্ষণের ফলে জীবের als বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তার 
APAC ছাপ রয়ে গেছে নির্মল চুণা প্রস্তুরে | 
ব্যাভেরিয়ার খাঁন থেকে উৎকৃষ্ট চূণাপাথর তোলার কাজ চলোছিল কয়েক শতাব্দী ধরে | 
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- Satie স্তরই দাগাচিহ্নবার্জিত কিন্তু মাঝে মাঝে দু একটা স্তর বেরিয়ে পড়ত যাতে 
দেখা যেত বিস্ময়করভাবে অক্ষত নিখ*ত জীবাম্ম__হয়ত দেখা গেল একটি ছোট মাছ, 
তার প্রাতীট' কাঁটা অভগ্ন, চকচকে আঁশ'যেন দেখা যায়; অন্বখুর কাঁকড়া কাদামাটির 
মধ্যে যেখানে মারা পড়োছল সেখানে ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে, চিংড় তার মিহি দাঁড়া 
এনটেনা' নিয়ে যেন ঘৃমিয়ে রয়েছে, ছোট ডাইনোসর-_ইকাঁথয়সরাস ও টেরোডাকৃঁটিল 
_ হাড়ের কাঠামোতে পাতলা চামড়ার ATT, যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সেখানেই" 
রয়ে গেছে, হাড়গযীল ভাঙোন, পাথরের ওপর ডানার পর্দা স্পষ্ট বুঝতে পারা TA | 
কখন প্রকৃতির বইএর পাতায় কোন জীবের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায় 
উৎসুক লোকের ভিড় হত খাঁনতে। ১৮৬০ সালে পালকের ছাপ থেকে জানা গেল, 
এসব প্রাণীদের দলে পাঁখও ছিল। বিজ্ঞানীরা পালকের বৈজ্ঞানিক নাম দিলেন 
আকেয়প্‌টোঁরক:স ( Archaeopteryx) গ্রীক শব্দ দুটির একান্ত অর্থ প্রাচীন 
পালক। শুরু হল পাঁক্ষবিজ্ঞান। a 


LEE 6AM EA il ৫ 

পাখির আদিপুরুষ 

১৮৬০ সনে যেখানকার খাঁন থেকে “প্রথম পালক"চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল তার পরের 
বছর ১৮৬১ তে এ খানির কাছাকাছি অন্য একটি খাঁন থেকে বেরিয়ে এল SAAT 
এক পাঁখর দেহ, আকারে কবুতরের মত, ডানা দুটি ছড়ানো । : লম্বা দুটি পায়ের 
একটি অক্ষত, তাতে চারটি নখ সংযুক্ত ; অন্যটি গাঁটের জোড়-খোলা, অভগ্ন.।. পালকের 
ছাপ সুস্পষ্ট এবং নাটকীয়ভাবে দেহের দুপাশে বিছানো, মনে হয় উড়তে উড়তে ভেঙে- 
পড়া বিমান যেন৷ প্রথম পালক" প্রাপ্তির পর এটাকে প্রথম পাঁখ বলতে বিজ্ঞানীদের 
আর কোন দ্বিধা থাকল না কিন্তু এ পাখি বর্তমান বিশ্বের পাঁখদের আঁদপুরুষ হলেও 
অঙ্গগঠনে হ:বহ; এখনকার পাখিদের মত নয়। এখনকার পাখির লেজ কেবল পালক, 
দিয়েই গড়া কিন্তু আকেয়পটোরিক্‌সের লেজ পালক দিয়ে সাজানো হলেও লেজের 
কাঠামোটি হাড়ের, মেরুদণ্ডের বার্ধত অংশ, বেশ খানিকটা লম্বা ; আর বৈশিষ্ট্য হল 
নখে। MOMA চারাট করে নখ তো আছেই, তা ছাড়া ডানায়ও তিনটি করে নখের, 
মত আঁকড়ে। অনুমান করতে কোন অস্বাবধা হয় না যে, ডানাদহাট আদিতে ছিল 
টিকাঁটাক গিরাগাট জাতীয় সরাঁসূপ প্রাণীর সামনের দুখানি পা, এ দুটি ক্রমে 
ডানার র.পান্তারত হয়েছে । কেন হল, কিভাবে হল ? এইটই বিবর্তনের মূল রহস্য 
যার উদ্ঘাটনের ALANS করেছিলেন চার্লস: ডারউইন, তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ The 
Origin of Species ( প্রজাতির উদ্ভব ) প্রকাশের মাধ্যমে | 

পাখির আদিপ[রুষের আবিচ্কারের দুই বছর আগে ডারউইনের বই প্রকাশিত হয় এবং 
শিক্ষিত সমাজে ta; হয় দারুণ আলোড়ন 1 ঠিক এই সময়, ডারউইনের সিদ্ধান্ত যে 
veins এবং বলিষ্ঠ চিন্তার ফল, তা প্রমাণ করলেন স্বয়ং প্রকাতিদেবী। ডারউইন 
বলোছলেন+ পাঁরপার্ি'ক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গীত রাখতে প্রাণগোষ্ঠী ক্রমশঃ র;পান্তারত 
হয়ে বর্তমানের রূপে এসে পৌছেচে। এ রূপান্তর অকস্মাৎ বা একদিনেই হয়নি ৷ 
মধ্যবতাঁ অনেকগুলি স্তর পার হয়ে আসতে হয়েছে তাদের | আমরা এখন যেমন 
প্রাণিজগৎ দেখি, চিরদিনই এমনটি ছিল না। তবে মধ্যবতাঁকালীন রূপে দেখা পাইনে 
বলে সাধারণ লোকের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ডারউইনের সমর্থক 
বিজ্ঞানী হাক্‌সলি ( Huxley ) আকেয়িপটোরকস প্রাপ্তর আগেই ভাঁবধ্যদ্বাণ 


করোছলেন, সরীসূপ পাঁথতে পরিণত হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যবতী আকারের 


প্রাণী নিশ্চয়ই ছিল। সরনসূপের সঙ্গে পাখির যোগসান্রের এমন অকাট্য প্রমাণ যে 
মিলবে বৈজ্ঞানিকদের কাছে তা ধারণার অতাঁত fea | ধরণীর আদিম দপ্তরখানা থেকে 
যে পানে প্রমাণ পাওয়া গেছে তা যেমন বিস্ময়কর, অতীত জীবজগতের পাঁরচয় পত্র 
গড়ে Yate বিজ্ঞানীদের কাছে তেমনি মহামল্যবান। 


[Pe LOE cata WN. ODT * 
আদি পাখির জীবনযাত্রা কেমন ছিল ? 
ব্যাভোরয়ার আকেয়প্‌টোরক্‌সের যে ফাঁসল-ফটো পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে 


J 5 
জীববিজ্ঞানী পাঁখগোত্রের এই আঁদপুরুষের জীবনচারত বর্ণনা করেছেন'। শুধু 
তাই নয়, তার আকৃতি বাস্তবে কেমন ছিল তারও চিত্র এ'কে দোঁখয়েছেন। যেহেতু 
এইটিই বিশ্ব প্রথম প্রাপ্ত প্রথম-পাঁখর দেহগড়নভীত্বক ব্যবচ্ছেদ-পারচয়, এর পরীক্ষা 
থেকে লব্ধ sayin তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এর ভিতর দিয়েই আমরা 
পাখিন্তরের আগের প্রাণী এবং প্রকৃত অর্থে আধুনিক পাখির বিবর্তন ধারাটি অনুসরণ 
করতে পারব । 

ফরেনসিক রিপোর্ট অর্থাৎ ডান্তারী পরাঁক্ষার রিপোর্টের মত জীববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত 

হল এই রকম : 

(১) আকেয়পটোরক্স All! জীবজগতে একমাত্র পাখির দেহই পালকাবৃত। 
আকেয়প্‌টোরিক্‌স-এর দেহে পালক ছিল,কাজেই তার পাখিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ . 
নেই। তবে এর পালক সরীসপের আঁশের রূপান্তর, আঁশ আকারে বাড়তে বাড়তে 
পালকের আকার নিয়েছে কিন্তু আধুনিক পাখির পালকে যে নিপূণ গঠনকৌশল 
ও মম্সয়ানা, আদিপাখির তা ছিল না। আকেয়প্‌্টোরক্‌সের পা, মাথা এবং 
গলার ওপর দিকের অংশ ছাড়া সর্বাঙ্গে পালক ছিল। এর ফলে আঁদ-পাঁখ 
শীতল পাঁরবেশেও দেহের উষ্ণতা বজায় CAA স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারত | 

(২) আকেয়প্টোরক্সের সরীসপের মত হাড়ের চোয়াল এবং সারিবদ্ধ দাঁত ছিল | 
পায়ের নখ তিনটি সামনের দিকে, একটি পিছন দিকে বাঁকানো থাকায় ডাল আঁকড়ে 
ধরে বসতে পারত। দেহের হাড়গুলো গোলাকার কাঠির মত; বুকের পাঁজরার 
গড়ন আধীনক কালের পাখির মত নৌকার আকারের নয় কাজেই এমন পাঁজরার 
ওপর এমন শাক্তণালী মাংসপেশী থাকা সম্ভব ছিল না যা দিয়ে ডানা চালিয়ে 
হাওয়ায় উড়ে বেড়ান যায়। অথচ ডানায় লম্বা আঁশ-পালকঞ্আার ডানায় লাগানো 
হকের মত তিনটি করে নখ ৷ তাই বোঝা যায়, আকেয়িপ্টোরক্‌্স গাছের ডালে 
বসত। ডানার আঁকড়ার সাহায্যে ডালপালা বেয়ে উঠতে পারত এবং এক গাছ 
থেকে অনা গাছে বা মাটিতে ডানা মেলে ARG করে যাওয়ার মত চলতে পারত ; 
ডানা ঝাপিয়ে খুব বোশদুর যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তার 
কাঠামো ছিল ভারি। হাড়ের মাথা ও চোয়াল দেহের ওজন আরো বাড়িয়ে 
দিয়েছিল; ডানা চালিয়ে নিজেকে বাতাসে ভাসিয়ে চলতে যেমন মজব্‌ত মাংসপেশী 
দরকার, তা ছিল না। আধুনিক বিহঙ্গের বুকের দড়ার সঙ্গে খুব পুরু ডানাপেশী 
AS, যার সাহায্যে ডানাকে সচল করে বায়ুর মধ্যে গতিবেগ লাভ করে | 
scart পাখির পক্ষে ডানাপেশীর শান্ত জীবনমরণ সমস্যার সঙ্গে জাঁড়ত। 
তার খাদ্যসংগ্রহ,* আত্মরক্ষা, সম্তানপালন-_-সব কিছুর জন্যই চাই দ্রুত ওড়ার 
ক্ষমতা, আর সেই ক্ষমতা নিভ'র করে ডানায় শান্তসণ্টালক পেশীর ওপর l 
আকে়প্‌টোরক্সের এইরূপ ডানাপেশী ছিল খুবই দুর্বল ৷ একজন মানুষ 
যদি ডানা চালিয়ে পাখির মত উড়তে চায় তবে ডানায় রুপান্তরিত তার দুই হাত 


চালাতে বুকের ওপর ৫ ফুট পুরু মাংসপেশী দরকার হবে! 
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(৩) আকেয়িপূটোরক্সের মুখ ও দাঁত দেখে বোঝা যায় কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য ছোট 
ছোট প্রাণী ছিল তার প্রধান খাদ্য । ডানা দুটি গাছ থেকে গ্রাইড করে চলা ছাড়া 
আর ক কাজে লাগত? কতক বিজ্ঞানীর ধারণা, এ ডানা উড়ে চলার জন্য 
ব্যবহার করা হত না। -বরং এ দিয়ে পোকামাকড় সাপটে ধরে খাবার যোগাড় 
করত। আঁশ-পালকের ডানাদুটি দিয়ে বাশের কাজ করা হত অর্থাৎ ঝাড়নের 
মত ডানা মাটির ওপর চালিয়ে কাঁটপতঙ্গ একত্র জড়ো করে ভোজনের afa করে 
নিত | 


CE a ET EEE 

আর্কেয়প টেরিক্সের সাক্ষাৎ বংশধর 

১৪ কোট বছর আগে আকেয়পুটোরক্স মনুষ্যাবহীন পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল। 
তখন তার বাসভূমি ছিল ফার্ণের অরণ্য, সহচর প্রাণী ছিল নানা আকারের ডাইনোসর, 
তাদের কেউ হাতির চেয়ে বড়, বিশাল মিলের চিম-নির মত লম্বা গলা, কেউ ভারি 
মোটা লেজের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে অন্য প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করত। ধারালো 
তাদের দাঁত ; কেউ বাদনুড়ের ডানার মত ডানা মেলে উড়ত, ঠোঁট সারসের ঠোঁটের 
মত, তাতে সারি সারি দাঁত। এ ছল এক বিচিত্র জগৎ। অন্য প্রাণীর আক্রমণ 
থেকে রক্ষা পেতে আকেয়িপ্টেরিক্‌স বৃক্ষ আশ্রয় করেছিল | বৃক্ষ তাকে রক্ষা করেছে 
এবং MITA ভ্যামচর হিংস্র সব জন্তুজানোয়ার যখন RAPE হয়ে গেছে, 
আকেয়প্‌টোরক্‌স শুধু রক্ষাই পায়নি, নানা গোগ্ঠী প্রজাতিতে fase হয়ে সারা 


বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে । আঁদপাখি কিভাবে আজকের পাঁথবীর নানা বৌচিত্রাময় 
ET ; 


amb faa শাবক 


পাঁখিতে রূপান্তীরত হল, এ কাহিনী রুপকথার মত শোনাবে | রুপকথা হলেও সত্য ৷ 
এ সত্যের প্রমাণ মিলবে আকে়পৃটেরিকসের সাক্ষাৎ বংশধরের সঙ্গে দেখা হলে, ষে 
এখনো দাক্ষণ আমোরিকার গিয়ানা ও ভেনেজুয়েলার STS অরণ্যে বাস করছে I 
নাম হোয়াটীজন ( Hoatzin ) | 

কিচ্ভুতাকমাকার পাখি, আকারে মুরগীর মত। জলের মধ্যে যে গাছপালা, তার 
ডালপালা 'দিয়ে মণ্চের মত বাসা বানায় । বাচ্চারা গায়ে পালক ওঠার আগেই ভারি 
চটপটে ও সতর্ক। তাদের দেখা পাওয়া এবং অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন ৷ 
তাদের বসতভুমতে যেতে হবে fete নৌকা নিয়ে। গাছপালার মধ্যে নৌকার ধাক্কা 
লেগে বাসাটি সামান্য নড়লেই হোয়াটাজন শাবক তরতর করে গাছের শাখা বৈয়ে 
ওপরের দিকে উঠে যাবে, পায়ে তো নখ আছেই, ডানার সঙ্গে আছে দুইটি করে ছোট 
নখ-আঁকড়ে, যেমন ছিল আকেয়পটোঁরক:সের | এই আঁকড়ে গাছ বেয়ে ওঠায় খুব 
কাজে লাগে । পাতার আড়ালে TIRAS যাঁদ ভয় না কেটে থাকে, সেখান থেকে 
ঝাঁপ দিয়ে পড়বে জলে, চটপট ডুব'সাঁতার দিয়ে ঘন গাছপালায় জড়ানো শিকড়ের 
মধ্যে গিয়ে লুকাবে ৷ শাবকের জনকজননী এ অবস্থায় পড়লে উচু ডাল থেকে 
গ্রাইড করে পাখা ঝাপটাতে ঝাগটাতে কয়েকশো গজ দরে গিয়ে ঝোপের মধ্যে ঝুপ 
করে নেমে লুকাবে। বড়দের ডানায় আঁকড়ে থাকে না, শাবক অবস্থা পার হয়ে যেতেই 


আঁকড়েগুলে মিলিয়ে যায় | 


১৪০০৫484314] 
ভাজা 
হোয়াটজিনের পরিবর্তন 
বর্তমানকালে হোয়াটজনই একমাত্র পাখি যার ডানায় শাবককালে আকেয়প্‌টোঁরক্‌সের 
মত আঁকড়ে নখ থাকে । এই নখ দিয়ে কিভাবে গাছ বেয়ে চটপট শাখাপল্লবের মধ্যে 


জনকে লক্ষ্য করলে তা বোঝা যাবে | চৌদ্দকোটি বছরের মধ্যে 


লঢকান যায়, হোয়।টা 
হোয়াটীজনেরও MAAS থেকে অনেকখানি পাঁরবর্তন ঘটেছে। তার পালক 


আগের মত আঁশ-পালক নয়, আসল পালক ; দেহের আস্থ-অংশ বাদ গেছে, দেহের 
forest দিক থেকে" গজানো পালক ‘দিয়েই লেজ গঠিত; মাথার আকার ছোট হয়েছে, 
ঠোঁট এখন হাড়ের নয়, হালকা অথচ “1S কেরাটিন (Keratin) দিয়ে গাঠত, যা দিয়ে 
আমাদের নখগুলিও গড়া | চোয়ালের দাঁত বিল: হয়েছে | এখন কোন পাখিরই দাঁত 
নেই। দাঁত দিয়ে চিবানোর প্রয়োজন হয় নাঃকেবল খাবার ধরা বা তুলে পাকস্থলীর মধ্যে 
পাঠানোই ঠোঁটের প্রধান কাজ । হোয়াটাজনের ডানায় বড় পালক গজালেও দেহ 
কাঠামোতে এখনো এমন পারবর্তন হয়নি য তে অন্যান্য পাঁখর মত সে উড়তে পারে | 
এমন পারবেশে তার ATS, যেখানে জীবনযাত্রার জন্য তার aema উড়ে যাওয়ার 


দরকার হয় না। 


বোশরভাগই ভুত ন লু কাহিনী বিজ্ঞানীর চেষ্টায় জানা 
ন ভাঙা 1 তার কারণ এ নয় যে, আকেরপটোরিকসের 
১5 ড় জলে নেমে পড়েছিল। ডাঙায় বিচরণশাঁল 

i এই জন্য যে, দিকের দেহ 
ঠা স্বাভাবক এবং লরি bs nea 


ll 
অপর প্রাণীর দৃষ্টির আড়ালে অক্ষত অবস্হায় থাকা প্রায় অসম্ভব । তব; প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের দরুণ STII পড়ে বা কোনভাবে জলাশয়ে পাতিত হওয়ায় স্হলচর 
প্রাণীদেহও ফাঁসলে পরিণত হয়েছে l 

ভ্‌তত্বের ক্রিটেসাস ( Cretaceous ) যুগের শেষ দিকে, এখন থেকে প্রায় ৬ কোটি 
80 লক্ষ বছর আগে, দ:ইহাজার প্রজাতির পাখি বিদ্যমান ছিল বলে অনুমান করা 
হয়। GALA যেসব পাঁক্ষ ফসিল পাওয়া গেছে তা পরীক্ষা করে জানা যায়, আধুনিক 
কালের অনেক জলচর পাখির পর্ব পুরু তখনই এদের মত দেহগঠন লাভ করেছিল । 
জীবন যাপনের রীতিও তাদের ছিল এখন্ক্লার এইসব পাঁখর মতই ৷ ফসিল থেকে 
যাদের ANS করা গেছে, তারা হল গ্রীব্‌, পানকোড়ি, পোঁলক্যান, ফ্লোমংগো, TAIA 
সারস, ডাহুকজাতীয় পাখি এবং খাদাখোঁচা | 
Gea) 
বিশাল আকারের পাখি 
যেসব ফসিল-পাঁখির বিবরণ জানা গেছে তাদের অনেকে ছিল আকারে বিশাল | 
এক জলচর পাখির নামকরণ হয়েছে হেস্পেরোরানস (75506107715); ৬ ফুটের 
ওপর লম্বা, HIN ঠোঁটে ধারালো দাঁত, বৈঠার মত প্রকাণ্ড পা। পা দিয়ে জল ঠেলে 
সাঁতার কেটে ও ডুব দিয়ে ধাওয়া করে মাছ ধরত | তাকে দেখলে বর্তমানের গয়াল 
বা সাপপাখিদের কথা মনে পড়বে ।  গয়াল গভীর জলে ডুব দিয়ে বর্শর মত ধারালো 
ঠোঁটে {বধে মাছ ধরে, হেসপেরোরনিস কামড়ে AAS | 

কটেসাস যুগের ফাঁসল-পাখি হেসপেরোরনিস ( Hasparonitey) ) 

জবাবজ্ঞানধ টিম anfas ( Tim Halliday ) 

কর্তৃক অংকিত | 
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উত্তর আমেরিকার BIS অঞ্চলে ৪ থেকে ৬ কোটি বছর আগে ইয়োসিন ( Eocene ) 
যুগের যে বিরাট আকারের স্থলচর পাখির ফাঁসল পাওয়া গেছে তা থেকে বেচে থাকার 
সময় সে দেখতে কেমন ছিল, তার বিজ্ঞানীভীত্তক রূপ দেওয়া হয়েছে। গড়ন দেখে 
নাম দেওয়া হয়েছে ডায়াট্রিম। ( Diatryma)1 উপ্চু ৭ ফুটের ওপর, উটপাখির মত 
ভারি দেহ, ঘোড়ার মাথার সমান মাথা (১৭ Sho লম্বা ), বিশাল খাঁড়ার মত বাঁকানো 
ঠোঁট, ৯ fe লম্বা, ৬২ ইন্চি চওড়া । ঠোঁটে দাঁত নেই, গায়ে মিহি চুলের মত পালক, 
ডানা নেই বললেই চলে । ওড়ার প্রয়োজন ছিল না । তৃণাণ্ুলের ছোট জীবজস্তুর যমের, 


মত সে দাপটে চরে বেড়াত | On চি i 
| ৰ 


ডায়াট্রিমা সে যুগের ডাইনোসরদের মতই গায়ের জোরে ছোটদের সন্বস্ত করে বিচরণ 
করত কিন্তু তাকে দমনে রাখার জন্য ছিল মাংসভোজা ডাইনোসর এবং মাংসাশশ ছোট 
প্রাণী যারা ডিম বাচ্চা বিনাশ করে এর বংশলোগ করে দিয়েছিল। ‘মাইওসিন 
( Myocene ) যুগের যে পেঙ্গইনের ফসিল পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায় সে 
( সম্রাট পেঙ্গুইন ) উচ্চতায় ৭ ফুটেরও বোঁশ ছিল, এখনকার পেঙ্গইন প্রজাতির সবচেয়ে 
বড় সগ্রাট পেঙ্গইনের ( Emperor Penguin ) চেয়ে প্রায় ২ ফুট বোঁশি WE! বাভিন্ন 
SIA প্রান্ত নানাজাতের পাখির ফসিল পাখির বিবর্তনের একটি দিকে বিশেষ 
ইঙ্গিত করে | 

এক সময়ে শুধ; পাখি নয়, অন্যান্য জীবেরও IRS আকার লাভের দিকে ঝোঁক ছিল। 
তাই দৈত্যের আকারের কতক বিচিত্র জীবজন্তু AILA অরণ্যপর্বতে সদন্তে বিচরণ 
করত। AMOT মধ্যেও এই প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রমাণ হেসপেরোর- 
faa. ডায়াট্িমা, বিরাট পেঙ্গুইন প্রভীত। এর পরবতী যুগের পাখির ফসিল প্রমাণ 
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করে যে, দৈত্যের আকার গ্রহণ .করার পাঁরবর্তে ছোট, কর্মক্ষম, অধিকতর সচল, 
আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিতে অধিকতর উপযোগী অশ্গপ্রত্যঙ্গ স্থায়িত্ব লাভ করতে থাকে । 
উটপাখি, এম, ক্যাসোয়ারি প্রভৃতি কয়েকটি 'ভুমিচর পাঁখ ছাড়া অতীত যুগের বহু 
বিরাটদেহন জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে বিল.প্ত হয়ে গেছে ; যারা রয়েছে তাদের 
জীবন-কথা আমরা পরে আলোচনা করব । বিবর্তনের ধারা GAT করে একট 
বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায়, অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের পাখি বেচে থাকার প্রতিযোগিতায় 
সফল হয়েছে | প্রকৃতি যেন জীবসাষ্টির ব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে 


পেশছেছেন, বিপুল দেহের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় অনেক CAM, অপরের সঙ্গে 
প্রীতযোগিতায় জয় হতে গেলে ক্ষিপ্র গাতও দরকার | প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে শুন্যে 
উড়ে চলা সহজ নয় । পাখির ক্রমাবকাশে আকাশজয়ের তাগিদ বিবর্তনের একটি 


প্রধান লক্ষ্য ছিল, বোঝা যায় | 
Ean 

অনল 

ডাইনোসরদের পরিণতি 

জীবের ক্রমাবকাশের ধারায় সাড়ে ২১ কোটি বছর আগে তিয়াসিক ( Triassic ) যুগে 
প্রথম ডাইনোসরের আবির্ভাব । তখন তার দেহ ছিল মাত্র ই ছয়েক লম্বা ৷ 
আত্মরক্ষার তাগিদে এবং স্থলভাগ অধিকার করে প্রচুর খাদ্যভাণডার পেয়ে এরা বিপুল 
THAT হয়ে উঠল | এদের আকার ও স্বভাবে হল বিচিত্র রকম পরিবতনি । ডাইনো- 
সরদের যুগ চলে ১৯ কোটি বছর ধরে | প্রকৃতির নাট্যমণ্টে অদৃশ্য STRAT খেলা 
চলল Bearer ৷ তখন দর্শক হিসাবে মানুষ ছল না। ডাইনোসরেরা APTA 
মত নিজেদের রূপ পারবর্তন করল, ই'দুরের আকার থেকে হল হাতির দ্বিগুণ | 
তারপর ATA TIAA ও ভূত্তরের পাঁরবর্তনের ফলে এদের বংশ চিরতরে TIY 
হয়ে গেল । কিন্তু এদের আদি cata আত্মীয়স্বজন যারা Tater শাখাপ্রশাখায় 
রংপান্তারত হয়ে বেচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের কতক এখনো পৃথিবীতে 
বংশরক্ষা করে চলেছে । আকেয়পটোরক্‌স এবং পাঁক্ষিকুল এই প্রাকীতিক বিবর্তনের, 


পারণাতি। 
ক নেওয়া, অর্থ ভয্নংকর টিকটাক। জীবাবজ্ঞানীরা 


ডাইনোসর শব্দটি গ্রীক থে LIMA 
এদের দ-টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-_সৌরিসচিয়া (Saurischia) আর অরানাথসাচয়া 

982 =) = 
Ornithischia ) 1 প্রথম শ্রেণীর SEA [িকটিকিরা” দৈত্যের আকার লাভ করে 


তাদের যুগে সব'বূহত প্রাণীর মর্যাদা পেয়োছল | এরা চারপায়ে চলাফেরা করত, 
মাঝে মাঝে মোটা লম্বা লেজের ওপর দেহের ভর কিছুটা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াত, 
লড়াই বরত। অনা শ্রেণীর গড়ন ছিল অনেকটা হালকা? এরা পিছনের পারের ওপর 
ভর দিয়ে দুপায়ে চলত, সামনের হাত দুটি হয়েছিল ছোট এবং দুর্বল ৷ সৌরসচিয়? 
ছিল মাংসাশী। অরানথিস:চিয়া লতাপাতা খেয়ে বাঁচত | এই অরানাথসংটিয়ার দৈত্যাকার 
বংশধরেরাই কয়েক কোটি বছর ধরে, পারবতি ত হতে হতে পাঁখতে পরিণত হল ৷ 
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বিশাল অন্য গোম্ঠীর কয়েক শাখা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে নিজেদের বংশরক্ষা করে 
চলেছে কুমির, কচ্ছপ, সাপ, গিরাগটি প্রভাতি সরীসূপের জীবনে । আর যারা ভূমি 
ছেড়ে আকাশ জয়ের বাসনা করেছিল, তারা বর্তমানের পাখির শ্রেণীভুক্ত | 
কিম্তু কেমন করে হল? মানুব যোদকেই দ্‌চ্টিপাত করে দেখতে পায় নানা জীব, 
বিচিত্র কীটপতঙ্গ লতাপাতা ফুলফলের অন্তহীন বৈচিন্ত্য, অজস্র সমারোহ । আঁশের 
পালকওয়ালা যে আদিপাঁখির চিত্র পাথরের গায়ে ছাপমারা দেখতে পেলাম, সে কণ 
করে আকারে, বর্ণে, FASTA, কণ্ঠস্বরে বর্তমান জগতের পাখির এমন বহুধা রূপে 
fasts হল ? বিশাল আকারের ভয়ংকর িকাটাকরা are হয়ে গেল, তাদের পরিচয়- 
Toe রেখে গেল বিভিন্ন দেশের প্রান্তরে ছড়ানো 'ছিটানো' পাথর-হয়ে-যাওয়া কংকাল- 
গুলির মধ্যে । জীবাবজ্ঞানী এইসব দেহাস্থি থেকে গড়ে তুলেছেন তাদের জশীবত- 
কালের TS AGA | এইরূপ মডেল থেকে আমরা অরানাথসূচিয়া গোষ্ঠীর অধস্তন 
পুরুষ থেকোডন্টেরও দেহগড়নের পারচয় পাই । থেকোডণ্ট আর আজকের পাঁখ-__ 
FIA মানুষের অজ্ঞাতসারে যে অদ্ভুত ARISA হয়ে গেল সে রূপকথার AS কাহিনী 
কে শোনাবে 2 
বাল্যকালে পববাঙলায় চৈন্রসংক্রাম্তর মেলায় চিনির তোর নানা জীবজন্তু ও 
আকর্ষণীয় জিনিস আমরা িনতাম | আকর্ষণ শুধু মিষ্টত্বের জন্যই নয়, Talay 
মনোহারী আকারের জন্যও gy ছোটদের মন কাড়ত। ছিল নানা সাইজের 
পাখি, হাতি ঘোড়া উট, রথ নৌকা জাহাজ । ছোটদের কাছে এ সব বন্তুর মূল 
উপাদান ও রংপাম্তর-কৌণল অজ্ঞাত থেকে যেত। Fas জানত, আখের রস 
থেকে হত গনড় চাঁন; চান জাল দিয়ে তরল করে কাঠের দুখানা ছাঁচের মধ্যে রস 
ঢেলে দলে বেরিয়ে আসত বক্তুর প্রতিচ্ছবি । উপাদান একই, ছাঁচের AA TPA জন্য 
বস্তু হত পৃথক চেহারার। যে শিল্পী eto তোর করত বাহাদুর ছিল তারই | 
প্রকৃতির মেলায় নানা আকারের যেসব প্রাণী, উদ্ভিদ জমজমাট হয়ে জাকয়ে বসেছে: 
এদের ছাঁচ তৈরি করল কে? কোন: অদশ্য মহাশিল্পার িপুণতা.ফুটে উঠেছে 
এদের সৃষ্টির মধ্যে £ চিন্তাশীল মানুষের মনে এই প্রশ্ন জেগোঁছল কিন্তু তার 


সঠিক উত্তুরের জন্য বিশ্বের মানুষকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। 


আাদিম মানব প্রকৃতির মধ্যে বাস করেছে অরণ্য ও জীবজগতের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যে ৷ 
SCT যখন তারা সভ্যতা গড়ে তুলতে শুর করল, প্রকাতির সৌন্দর্য ও রহস্যময় শান্তির 
প্রকাশে কিন্ময়ে* অভিভূত হত তাদের মন, কল্পনা করত প্রচণ্ড শান্তশালী কোন 
অলৌকিক নিয়ম্তার বানি সব কিছু aie করেছেন এবং পাঁরচালনা করছেন | 
TADIA ধমশাস্ত্ে বলা,হল : ঈশ্বর বিশ্বের যাবতীয় Ai ATG করেছেন ASAT T 
আকার "দরে, সৃষ্টির দিন থেকেই এরা এই আকার লাভ করেছে এবং অপারবর্তনীয়- 


ভাবে এই আকারেই থাকবে | A 


. দেখেছেন, এখানেও সেগুলো রয়েছে 
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মধ্যযুগে ইউরোপে ক্রিশ্চান চার্চের এমন প্রভাব প্রতিপত্তি যে, সবাই তাদের কথাই 
জগৎ AMG সম্বন্ধে শেষকথা বলে ধরে নিয়োছিল। তাছাড়া জীবজগতে কোন প্রবর্তন 
তো কারো চোখে পড়ে না! একজন পিতা পিতামহ বা তারও আগের আগের পুরুষ 
পশনপক্ষী যেমন দেখেছে .ঠিক তেমনাটিই তো রয়েছে । কাজেই জীব যে বিধাতার 
হাতে নষ্ট gis নিয়ে এসেছে এর বিপরীত কিছু চিন্তা করার কারণও ঘটেনি । 
কিম্তু পর্যবেক্ষণে BOTS চিন্তাশীল মানুষের কাছে জীবজগতের অপাঁরসীম বৈচিত্র 
ধাঁধার মত রহস্যময় প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল | 

১৮৩২ সনে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর একখানা জরিপজাহাজ বিগূল ( Beagle ) 
বিশ্বের sini মহাদেশের জরিপকার্য চালানের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার ব্লোজলের 
রাজধানপ িও-ডি-জ্যানিরো বন্দরের কাছে নোঙর করেছিল ৷ জাহাজে জীবাবজ্ঞানী 
হিসাবে fate ছিলেন ২৪ বৎসর বয়স্ক ইংরেজ তরুণ চার্লস ডারউইন ৷ ব্রোজল 
উষ্ণ নিরক্ষাঁয় অঞ্চলের দেশ, প্রচুর জলবাহী নদী, ঘন বনভূমি ও, অরণ্যে বিবিধ 
পশপক্ষীর অজগর সমাবেশ__এই ছিল এখানকার বৈশিষ্ট্য । নোঙরকরা জাহাজ থেকে 
ডারউইন নতুন দেশের বনাঞ্চল দেখতে গেলেন 5 জীবজস্তুর ale স্বাভাবিক আকর্ষণ; 
কাজেই নতুন কোন প্রাণী দেখতে পেলে ALAR করবেনঃ এমন উদ্দেশ্যও ছিল। 
ছোট একটি এলাকায়, একদিনের মধ্যে তিনি ক্ষুদ্র গোবরে পোকা সংগ্রহ করলেন 
৬৮ রকমের ! অথচ তিনি যে বিশেষভাবে গোবরে পোকা সন্ধান করছিলেন তাও নয় ॥ 
কত প্রজাতির পাখি, কত বিভন্ন রকম প্রজাপতি, বিভিন্ন জাতের বানর, ইদুর, 
মাকড়সা, মশা ! ডারউইন তো হতবাক ! একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে জীবনের এমন বিপুল 
সমারোহ, প্রাণীর এত বৈচিত্র্য ! বিস্মিত ডারউইন জাহাজে ফিরে ডায়োরতে লিখলেন 
_শুধ রুদ্র এক শ্রেণীর পোকারই এত রকম বৈচিত্র্য থাকতে পারে তা কল্পনার 
অতীত । কোন কণটতত্ত্বাবদ যাঁদ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করতে মনস্থ করে 
থাকেন, এক-একটি প্রাণীর বৈচিন্তাই তাঁর মানপিক CRA" AG করার পক্ষে যথেণ্ট ৷ 
পালতোলা জরিপ-জাহাজ বিগ্‌ল ব্রেজল ছেড়ে দক্ষিণ আমেরিকার পু উপকূল. 
বরাবর দাঁক্ষণ দিকে এগিয়ে চলল ৷ সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কেপহন' অতিক্রম করে জাহাজ 
Seana হয়ে উপকূল ধরে চিলিতে গিয়ে পোঁছল ৷ সময় লাগল ৩ বছর | ব্রেজিলের 
অরণ্যের অভিজ্ঞতা ডারউইন ভুলতে পারেননি, বরং তাঁর গভীর চিন্তার বিবয় হয়ে 
মনের মধ্যে তা বিরাজ করছিল | 

চলি ছেড়ে জাহাজ ৬০০ মাইল উত্তরে প্রশ্যস্তমহাসাগরের মধ্য গালাপাগোস | Gala- 
pagos) ataga গিয়ে পৌছল। এখানে আসার পর প্রাণজগতের বোঁচত্রা 
ডারউইনের মনকে আবার গভীরভাবে নাড়া দিল। এখানে দেখতে পেলেন একই রকম 
জীবের নানী আকার-পার্থকা ৷ দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে তিনি যে প্রাণী 
তবে অর্গগড়নে, পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় । ' 
দয়ে উড়তে দেখোঁছলেন লম্বাগলা কালো 


ব্রাজিলের নদীতে জলের অল্প ওপর | 
ডানা ছোট এবং 


পানকৌড়ি ; গালাপাগোসেও সেই রকম পানকোড়ি, কিম্তু তাদের 
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পালক এত খাটো যে তারা উড়তেই পারে না, শুধু জলের মধ্যে ডুবে ডুবে নাছ 
শশকার করে | দ্বীপে দেখতে পেলেন বড় বড় গোসাপ | বিরাট আকারের টিকাঁটকি, 
শপঠের ওপর সারি সারি বড় আঁশের চড়া ৷ মুল ভুখণ্ডে এই টিকটীকগযীল গাছে 
চড়ে পাতা খায় ; দ্বীপপুঞ্জে, যেখানে উদ্ভিজ খুবই কম টিকাটাকরা সাগর-শ্যাওলা 
খায় এবং লম্বা নখ দিয়ে পাহাড়ের গা এমনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে যে, ঢেউ-এর 
ধাক্সাতেও তারা ছিটকে পড়ে না। মূল ভ্‌খণ্ডের মত এখানেও দেখা গেল কচ্ছপ, তারা 
এত বড় যে মানুষ তাদের পিঠ সওয়ার হতে পারে । মহাদেশীয় কচ্ছপ থেকে এরা 
4154, আকারেই বড় নয়, দ্বীপপুঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের কচ্ছপদের মধ্যেও আকারগত 
তারতম্য আছে যা দেখে বলা যায় কোন: কোন: দ্বীপের । যে দ্বীপগীলতে TD- 
জল ছিল এবং ঘাসজঙ্গল জন্মেছিল সেখানকার কচ্ছপগল ঘুরে ঘুরে এসব খেত, 
তাদের পিঠের খোলে গলার ওপরে সামান্য হেলানো ভাব দেখা যায়। কিন্তু যেসব 
দ্বীপে জল না থাকায় ঘাস ছিল না, ছিল শুধু ক্যাকটাস জাতীয় কাঁটাঝোপ এবং 
বড় গাছ সেখানকার কচ্ছপদের বাঁচতে হত ক্যাকটাস ঝাড় ও গাছের পাতা সংগ্রহ করে | 
ডারউইন দেখলেন, এইসব কচ্ছপদের গলা বেশ লম্বা এবং পিঠের খোল গলার কাছে 
উল্টাদিকে বাঁকানো, যার ফলে INA কচ্ছপেরা গলাটিকে সোজা ওপরের দিকে 
খাড়া করে তুলতে প্রারত। এইসব দেখে ডারউইনের মনে সন্দেহ জাগল- শাচ্তে 
বলেছে সমস্ত প্রকার জীব ঈ*বর-কর্তৃক Tales আকারে AN, তাদের আকার চিরাঁদনই 
একই রকম রয়েছে কিন্তু প্রাণীগযীল মনে হয় এক আকারে তারা চিরানবদ্ধ নয় ! হয়ত 
একটি অন্যাটতে রূপান্তারত হয়েছে । এমনও হতে পারে" হাজার হাজার বছর আগে 
দক্ষিণ আমেরিকার TTS থেকে গাছপালা-জঙ্গল-আবর্জনার স্তূপ ভেসে এসোছল 
নদীপথে | পড়েছিল সাগরে, শেষ পর্যস্ত পেশছোঁছল দ্বীপপুঞ্জে | এ ভেলায় চড়ে 
হয়ত এসেছিল পাখি এবং সরাীস্‌প ৷ একবার.নর্জন দ্বীপে উপনীত হয়ে নতুন বাস- 
ভূমির Seas, ia এবং GFS পাঁরবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের জীবনধারণের 
চেষ্টায় পারবর্তন হতে শ;র; করে এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ও পাঁরবর্তনের ধারা 
FONTS হতে থাকে 1 কালক্রমে এরা নতুন প্রজাততে পারণত হয়েছে | 

ডারউইনের চিন্তা ক্রমশ সুস্পণ্ট আকার নিতে লাগল ৷ তান দেখলেন, গালাপাগেসের 
প্রাণীদের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীদের পার্থক্য খুব বৌশ নয় fer স্পষ্ট | 
যদি এমন পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে এটা কি সম্ভব নয় যে, কোন প্রাণগোষ্ঠীতে 
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাঁরবর্তনের ফলে বড় রকমের পাঁরবর্তন ঘটতে পারে 2 এমনও 
তো হতে পারে, মাছের পাখনায় শন্ত মাংসপেশী হয়েছে এবং সে ডাঙায় উঠে উভচর 
প্রাণীতে পরিণত হয়েছে > হতে পারে, উভরচরদের ত্বক হয়েছে জলানরোধক এবং 
তারা রূপান্তরিত হয়েছে ATATA? কিংবা হয়ত, কোন বানরাকাতি প্রাণী সোজা 
হয়ে দাঁড়াতে শেখে এবং শেষ অবাঁধ পারণত হয়েছে মানুষের আঁদপুরুষে ? 
ডারউইনের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল তা একেবারে নতুন নর । ডারউইনের 
আগেও অনেকেরই ধারণা জন্মেছিল, পৃথিবীতে যাবভাঁয় জীব-জীবন পরস্পরের 
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FY RATIT, কোন একটা a গাঁথা । কিন্তু কী সেই সূত্রঃ বাকী 
সেই সম্পর্ক-পদ্ধাতি তার তথ্য কেউ উপস্থাপিত করতে পারোনি। ডারউইনের 
বিস্লবাত্মক STIS প্রকৃতির সেই পদ্ধাতর ওপর আলোকপাত করল যা লোকচক্ষুর 
অন্তরালে সক্রিয় থেকে এক জীবনকে AVAL বহুবৈচিত্র্ে রূপায়িত করে তুলছে | 
এই পদ্ধতির aac বিশ্লেষণে তান প্রাণজগৎ সৃষ্টি ও তার বিভিন্নতা সম্বন্ধে 
দার্শনিক কল্পনার পাঁরবর্তে তথ্যনিভ'র প্রমাণ উপদ্ছাপত করলেন | এই তথ্যগুলি 
SNIA হে'য়ালি বা কল্পনার চিত্র নয়, জীবজগতের SNI প্রমাণ, যা পরাক্ষা 
করা যায় এবং তুলনাম:লক ভাবে বিচার করে সত্যাসত্য নির্নয় করা বায়। এটি হল 
ডারউইনের বিবর্তনবাদ | 
ববর্তনবাদের স্বপক্ষে ডারউইন যে Ale খাড়া করেছেন, তা সংক্ষেপে হল £ একটি 
প্রজাতির সকলেই হুবহু ঠিক এক রকম হয় না, একের সঙ্গে অন্যের সামান্য হলেও 
কিছু পার্থক্য থাকেই ৷ উদাহরণস্বর;প বলা যায়, বড় কচ্ছপের একবারে-পাড়া 

, Tomar ter থেকে বাচ্চা হল অথচ পজনের' গঠন-পার্থক্য দরুণ কয়েকটির গলা হল অন্য- 
গলির চেয়ে ঈষৎ লম্বা । শুখার সময় জমির ওপরকার ঘাসজঙ্গল শুকিয়ে গেলে এরা 
লম্বা গলা দিয়ে গাছের পাতার নাগাল পেয়ে.খাবার সংগ্রহ করে বে'চে থাকে, তাদের 
ভাইবোনেদের যাদের গলা AAT হয়নি তারা অনাহারে মারা পড়ে। কাজেই সে 
পারবেশে যারা বাঁচতে সক্ষম এমন কচ্ছপেরাই টিকে থাকবে । তাদের সম্তানসন্তাঁতর 
মধ্যে দগর্ঘগ্রীবরাই অবচ্হার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বে'চে থাকতে পারবে এবং তাদের 
পরব বংশধরদের মধ্যে লক্বা গলার বৈশিষ্ট্য সপ্টারিত করে দেবে। এইভাবে বহর 
প্রজন্ম পার হলে দেখা যাবে তৃণহান দ্বীপে কচ্ছপদের গলা হয়ে গেছে লম্বা, বচ্ছপদের 
এক নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে | ‘ 
গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে কচ্ছপের পার্থক্য দেখে, তখনই ডারউইন 
এ ধারণা পাকাপাকিভাবে গড়ে তোলেনান। এই দ্বীপপুঞ্জ পাঁরদর্শনের পর ২০ 
বছর ধরে তান অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ধারণার সমর্থনে বিপুল পরিমাণ তথ্য 
সংগ্রহ করেন এবং ১৮৫৯ সনে তাঁর য্ান্তাভীত্তক সিদ্ধান্ত ABFA প্রকাশ FAA | 
বই-এর নাম প্রাকীতক faa Ter মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব অথবা জীবনসংগ্রাঙ্গে 
অনুকূল জাতির সংরক্ষণ The Origin of Species by means of Natural 
Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle 
for Life ) . 
এ বই ডারউইন হয়ত তখনই প্রকাশ করতেন না কিন্তু করা জরা হয়ে পড়েছিল এই 
জন্য যে, অপর এক তরুণ জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়ালেস ( Alfred Wallace ) 
দাক্ষণপর্ব এশিয়ায় কাজ করতে করতে প্রাণসমহের প্রজাতির পার্থক্যের কারণ 
স্বরূপ একই রকম য্যান্তধারা ও ধারণা গঠন করেছিলেন | মৌলিক ধারণার প্রথম 
ব্যাখ্যাতারূপে ডারউইনের কৃতিত্ব বিশ্বে স্বীকৃত | 


পারভীন 2 
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ডারউইনের Origin of Species প্রকাশিত হওয়ার দিনই প্রথম সংস্করণের মোট 
১২৫০ কাঁপই isis হয়ে যায়। এরপর সারা বিশ্বে তুমুল তক সমালোচনা, পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলে ; তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ, সংযোজন সংবর্ধন চলে। পরবতীঁকালে 
SASS সম্বন্ধে গবেষণা, জৈব-অন;তত্ব, জন্মহার এবং প্রাণীর আচরণ বিষয়ক গবেষণা 
ডারউইনের মতবাদকে অখণ্ডনীয় Cw প্রাতীষ্ঠত করেছে । এই তব্বের ভিতর 
দিয়ে আমরা প্রকৃতিজগৎকে বুঝতে পারি এবং এই স্পন্ট ধারণায় উপনীত হই যে" 
জীবনধারা দীর্ঘ এবং [নরবাচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান ; জীবনের এই সচলতার দরুণ উদ্ভিদ 
ও জীব সারা বিশ্বে বিস্তারলোভ করে অকন্হার প্রভাবে - নানা আকারে রূপান্তরিত 
হয়েছে ৷ এত ধাঁরে এবং এত দীর্ঘাঁদন ধরে এই পাঁরবর্তন-ক্িয়া চলেছে যে, স্বলপকাল- 
জীবা মান,ষের পক্ষে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে তার সঠিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব aa | 
কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের যন্ত্রচঞ্ষ দ্বারা Gols বস্তুর 
স্বরুপ TAT এবং বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ? প্রাতভার আলোকে ৷ 

aa রহসাসম্ধানে কৌতুহলী মানুষকে যেতে হবে ধরণীর জাঁবধাত্রী হওয়ার 
প্রথম পর্বে অর্থাৎ পাঁথবীঁতে যখন আদিজীবের উদ্ভব, সেই প্রাণের জন্মের উষালগ্নে | 
সেই প্রথম প্রাণই তো কোন্‌ অদৃশ্য জাদুকরের মায়াবলে সমগ্র বিপ্রকাত 'রূপেরসে 
রঙে বৌচত্র্ে পারপূর্ণ করে ফেলেছে ! জীব ও প্রকৃতির রুপান্তর অন:সম্ধানকারীকে 
ASANA ATE এবং জীবনের বিকাশ কিভাবে হল তা অবশ্যই জানতে হবে। 


স্বচ্ছন্দ গগনবিহারী 
১৪ কোটি বছর আগেকার যে পাখি আঁশ-পালক আর ডানায় আংটে নখ নিয়ে ওড়া 
আর গাছ বেয়ে ওঠার কসর করত, তার বংশধরেরা আজ বিশ্বে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ 
গ্রগনাবিহারী | বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, খগ, খেচর-_এইসব গুণপ্রকাশক নামই পাখিদের 
Bis মানুষের প্রশান্তির পারচয় । অন্য কোন প্রাণী এমন অবলীলায় আকাশে উড়তে 
পারে না কিন্তু পাখি, যে কিনা বহ যুগ আগে সরাসূপ এবং তারও আগে স্তন্যপায়ী 
জ'বেরই শরিক ছিল, কিসের বলে এমন কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছে? পাখির 
দেহের গড়ন, TRASH, পালক ইত্যাদি পরীক্ষা করে জীবাবজ্ঞানী এই 
অসাধারণ ক্ষমতার মূল উৎসের সন্ধান পেয়েছেন । শ্‌ন্যে ভাসতে হলে চাই হালকা 
দেহকাঠামো, চলমান হতে হলে দরকার, বায়ুর মধ্যে দাঁড় টেনে এগিয়ে যাওয়ার মত 
ডানা; ডানা চালানোর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী মাংসপেশী । বেগে চলতে গেলে 
Oba দষ্টিশান্তি আবশ্যক, গাছের ডালে বসা বা জলে সাঁতারের জন্য চাই [বিশেষ 
.ধরনের পা, খাদ্যসংগ্রহের জন্য দরকার CORE অঙ্গ ATH । AAA ধরে বিবর্তনের 
ফলে পাখি তার পক্ষে যা যা প্রয়োজন সবই পেয়েছে ; তাই সে শন্ধ; জীবনসংগ্রামে 
কোন রকমে টিকে নেই, প্রবল প্রতাপে পৃথিবীর সব অঞ্চলে সব রকম পাঁরবেশে 


নিজেদের বিস্তার করেছে | 
CE AER WC SYED LA 

Rls অথচ শক্ত দেহ.কাঠামো 

হাল্কা এবং TE । পাখির দেহকাঠামো শুন্য চলাফেরার উপযোগী করেই তৈরি | 
Tay বিমানের কাঠামো তোর করার সময় বুঝতে পেরেছে বাতাসে ভেসে থাকা এবং 
বাতাস কেটে চলার জনা কা ধরণের যন্ত্কাঠামো প্রয়োজন । পাখির দেহযন্ত্রকাঠামো 
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পরণক্ষা নিরগঞ্ার ফলে প্রকাতিই ঠিক করে দিয়েছে | 

গলার কশেরুকা ( ভার্টিব্রা ) হাড়গুলৈ পৃথক পৃথক সাজানো যাতে গলা এদিক ওদিক 
ফিরাতে অস:বিধা না হয়, কিন্তু মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরাগুলি নিয়ে যে খাঁচা- 
কাঠামো তা পরস্পর সংলগ্ন ; কশোরডকাগুলি একত্র জোড়ালাগানো হওয়ার ফলে এটি 
মজবুত হয়েছে | বুকের ওপরকার প্লেট হাড়খানার সঙ্গে পাঁজরার হাড় AB, গড়ন 
নৌকার মত। মনে হবে পাখির দেহকাঠামো TSA নৌকা, তাকে চালানোর 
জন্য রয়েছে mata ডানার দড়ি, icy শান্তি যোগায় শক্তিশালী মাংসপেশী যা বুকের 
হাড়ের ওপর স্থাপিত। দেহকাঠামো ভারি হলে তাকে TALE ভাসিয়ে রাখা এবং 
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পাঁখর দেহ কাঠামো 


চালিয়ে নিতে তীর শি খরচ করতে হত | তাই হাড় হালকা করার ব্যবস্থা হয়েছে। 


গাল সর: এবং হাক্কা, বড়গণীলর ভিতর দিকটা ফাঁপা । কিন্তু ফাঁপা 


হলেও কমজোরি নয়। এর মাঝে মাঝে ঠেক্না-আস্ছি ?দয়ে THIS করা | 


i \ 
পাঁখর ফাঁপা হাড়, মাঝে মাঝে তেক্‌ন। অস্থি 


দেহকাঠামো আরো হাল্কা করার জন্য পাখির 


দেহের ভিতর রয়েছে বায়ুথাল 
খার ভিতর বাতাস ঢুকে পাখির শরারটা বাতাসভরা বেলুনের মত অনেকটা হাল্কা 


বারুথাল : কালোচিহ ফুসফুস থেকে ডানা এবং ঘাড়ের হাড় পযন্ত প্রসারত। 


পাখির ফুসফুস অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় ছোট, এর প্রসারণ ও সংকোচন ক্ষমতাও 
কম। বৈশিষ্ট্য হল ফুসফুসের সঙ্গে IE দেহের ভিতরে স্হাপিত বায়নধারক থাঁল। 
বায়নথলি শুধু ফুসফুসের আশেপাশেই নয়, বড় APTA মধ্যে এমন কি পায়ের 
আঙ্গুলের মধ্যেও প্রসারিত । স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফুসফুসের নিচের দিকে যেমন মধ্যচ্ছদা 
(ডায়াফ্রাম ) থাকে, পাখিদের তেমন নেই৷ মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের 
ওপর নিশ্বাস ফেলা নির্ভর করে | 


২৩ ৩৯ 
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নিশ্বাস নেওয়ার সময় নাক ও মুখ দিয়ে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে, অনেকখানি 
বাতাস ফুসফুস ছাড়িয়ে বায়ুখালর মধ্যে চলে যার | নিশ্বাস ফেলার সময় কি হয় ? 
o কতকের ধারণা, বায়;থাঁলর বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফুসফুসের ভিতর দিয়ে যায়; 
কেউ কেউ মনে করেন, ফুসফুস এঁড়য়ে বাতাস ব্রংাকয়াল টিউব fa মুখে চলে যায়। 
এ সম্বন্ধে এখন *পর্যম্ত গবেষণা চলছে । নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ এবং 
প্র“্বাসের সঙ্গে কার্বন্ডাই-অক্সাইড ত্যাগ যে পথ ধরেই চলুক, গার শ্বাসক্রিয়া 
নিখংত এবং ফলপ্রদ | 

পাখির শ্বাসপ্রদ্বাসের হার সকলের এক রকম নয়; পারশ্রম, উত্তেজনা, পরিবেশের 
অবচ্হা ইত্যাদির ওপর তা নির্ভর করে। গৃহপালিত মুরগীর *বাসক্রিয়া মানিটে 
DR থেকে ৩৭ বার, ক্যানারি পাঁখ দম ফেলে মানটে DU থেকে ১২০ বার ৷ পাঁখদেহের 
তাপের সঙ্গেও নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। পায়রার দেহের তাপ যখন 
১০৭" ফারেনহাইট, তার *বাসকার্য চলে মিনিটে ৪৬ বার, দেহতাপ ১১০০ 'ডাগ্রতে 
উঠলে *্বাসকার্ষের গাঁত হয় fata ৫১০ বার। পাখির ঘর্মগ্রন্থ নেই, কতক 


বৈজ্ঞানকের ধারণা, পাঁখদেহের উত্তাপ কমিয়ে শীতল করতে বায়ুথলির গুরুত্বপূর্ণ 
SAA আছে। 


EEE 

ডানার গঠন-কৌশল 

শুধু দেহকাঠামো হাল্কা হলেই আকাশে" ওড়া সম্ভবপর হয় না। বাতাসের মধ্যে 
দেহকে ভাসিয়ে রাখতে হবে, বাতাস ঠেলে চলতে হবে, একাজ কে করবে? মানুষের; 
তৈরি উড়োজাহাজের ডানা বিমানকে TOU ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে, ইঞ্জিন 
তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয় ; ডানা পাখিকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখে, ডানার 
সঞ্চালন বাতাস ঠেলে তাকে এগিয়ে নেয় । পাখি যেমন স্বচ্ছন্দ লালায় শূন্যে ওড়ে তা 
দেখে মান্য তার অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে | TAA ভেবোছল, তার দুই হাতের 
MA ডানার মত পালক লাগিয়ে নিলেই শূন্যে ওড়া সম্ভব হবে। মধ্যযুগে কতক- 
উৎসাহী মানুষ নকল ডানা তোর করে আকাশে ওড়ার পরিকঞ্পনা করোঁছল.; ফল 
হয়োছিল সাময়িক উত্তেজনা এবং পতন ও নিশ্চিত মৃত্যু। তার কারণ মানুষের বাহুতে 
এমন শক্তি নেই যে, তার ভারি দেহ বাতাসের মধ্যে বেশিক্ষণ চালাতে পারে । পাখির 
ডানায় এমনভাবে পালকের বিন্যাস রয়েছে যে, ডানা A CA ভেসে বেড়ানর 
সহায়ক গ্রাইডারই নয়, বিমানের মত ইঞ্জিনও | 

পাখি সাধারণত ওপর-নিচ ডানা ঝাপাঁটয়ে TOW ওড়ে, যাঁদও পাখা মেলে দিয়ে. 
বাতাসে ভেসে চলতেও সক্ষম । কতক পাখি ডানা সঞ্চালন ক'রে, একই জায়গায় 
SARN করতে পারে । শূন্যে পাখির ওড়ার কৌশল কাঁ? ডানা ওপর-নিচ সঞ্চালিত 
হতেই বাতাস পিছন দিকে সরে বায়, পাখির গাঁত হয় সামনের face । প্রসারিত 
ডানা বাতাসের ভিতর দিয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলতেই পাখি GAT ভাসমান হয় । 
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ডানার গড়ন ও পালকের বিন্যাস পাখির এই লিফ্‌ট ( lift ) অর্থাৎ ভাসমানতা, 
অর্জনে সহায়ক ৷ বিমানের ডানার মত পাখির ডানার ওপর-তল বাঁকানো, নিচের 
দিকটা সমতল । যেকোন পাখির ডানা হাতে নিয়ে দেখলে গড়নকৌশল বোঝা 
যাবে। ডানার সামনের দিকটা ঈষৎ স্হূল, সেখান থেকে পিছন দিকে ক্রমে ঢাল হয়ে 
গেছে। বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেই এরূপ গড়ন হয়েছে । ডানার ওপর দিয়ে যে বাতাস. 
যায়, ডানা-পিঠের সামান্য বক্রতার দরুণ নিচের ডানা সমতলের ওপর দিয়ে যে বাতাস, 
যায় তার চেয়ে APTA যেতে হয়, তাই অর গতিবেগ হয় কিছু বোশ । এর ফলে 
ডানার ওপর-পিঠের ওপর "বায়ুর চাপ কমে যায়। তখন ডানার নিচেকার অংশের' 
ওপর যে TAPIA পড়ে, তাতে পাখিকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখে, MLCT ভেসে থাকার 
জন্য তাকে আঁতিরিন্ত শক্তি খরচ করতে হয় না। ডানার সাইজ বড় হলে পাখির ভেসে 
থাকার সুবিধা হয়, গাঁত দ্রুত করলেও এ স্মাবধা আসে । MARA ও অন্যান্য 
সামনাদ্রক পাখ তাদের দীর্ঘ ডানা মেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্‌ন্যে ভেসে বেড়ায় একবারও, 
ডানার সঞ্চালন না করে। বায়ুর অন;কুলে পাখা মেলে বেগে নিচের দিকে নেমে 
আসে, আবার গাঁত পাঁরবর্তন করে বাতাসের দিকে মুখ করে OO উঠে যায় 
বায়,প্রবাহের উধর্ব মুখ ঠেলায়। ডানা সঞ্চালন করার কোন প্রয়োজনই হয় TI 
Ummm 
পালক 
পালক পাখিদেহের এক বিশেষ ধরণের আবরণ-পারচ্ছদ। বিজ্ঞানীদের ধারণা; 
ক্রমবিবর্তনের পথে সরাসূপদেহের আঁশ পালকে রূপান্তরিত হয়েছে। পাখি Tos 
অন্য কোন প্রাণীর পালক নেই । পাখির সহজ সংজ্ঞায় বলা যায়, এটি পালকাব্ত 
প্রাণী। পালকের মূল উপাদান কেরাটিন ( Keratin ) যা দিয়ে গঠিত হয় প্রাণীর 
[শিং আঁশ, পাখির ঠোঁট এবং আমাদের হাতপায়ের নখ। 
পালক হাল্কা অথচ শক্ত, কোমল অথচ দৃঢ় ৷ * মানুষের তৈরি বা অন্য কোন প্রাণীর 
দেহজাত এমন কোন পদার্থ" নেই যা পালকের মত তাপ-অন্তরক (insulator ) I 
পালক পাখির দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, তার দেহে মসংণতা আনে, ater 
পালক একক এবং সম্মিলিতভাবে পাখির সামগ্রিক রঙের প্যাটার্ন বজায় রাখে। একটি 
দোয়েল বা শািকৈর দেহ ও ডানার পালক পরাঁক্ষা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। 
দোয়েলের ডানার' কিছ; অংশ শাদা, FSET কালো; ডানা খুললে তা FPG 
চোখে পড়ে। রঙের এই প্যাটার্ন তর হয়েছে যে পালকগ্যীল দিয়ে" তার 
সবকয়টিতে রঙের বিন্যাস একই রকম নয়, পাশাপাশি সাজানো থাকার ফলেই একটি 
fates রঙআকার arte হয়েছে ; প্রতাট পালকের রঙের মাত্রা নির্ধারিত আছে, 
এর ব্যাত্রম হলে, এদের পালকগলি এলোমেলো করে সাজিয়ে দিলে রঙের প্যাটার্ন 
ঠিক থাকত না, তখন এক প্রজাতির পাখির মধ্যেই রূপের পার্থক্য ঘটত। যে 
পালকটিতে যেরূপ রঙ-নক্সা আছে, সেটি ঝরে গেলে সেখানে যোট নতুন করে গজায় 
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তাতেও ঠিক সেইরূপ AMS থাকে 1 এর ভিতর দিয়ে পাখির দেহগঠন ও বর্ণ বৈচিত্রের 
অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ প্রমাণিত হয় । S 
একাটি পাখি হাতে ধরলে বোঝা যায় এর সারাদেহ পালকের আচ্ছাদনে ঢাকা, মনে 
হয় সে একটি হালকা, পুর, মসূণ জামা-পরেছে। এর ফলে বাতাসের ঠাণ্ডা-গরমে 
তার কোন OATS হয় না, শরীরে হঠাৎ আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম থাকে । মাছের 
শরীরে একরকম তেলতেলে পাদাথ মাখানো থাকায় তার পক্ষে জলের মধ্যে চলাফেরা 
যেমন ANS, পালকগনাল মস্‌ণ হওয়ায় পাখির পক্ষে বাতাসে সাঁতার কাঁটাও হয় 
তেমনি সাবলীল । 
শুধ রঙে. নয়, আকারে ও গঠনেও পালক ববাভন্ন রকমের । GALLE ৩ টি প্রধান 
শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে__-এক, কনটন্যর ( contour ) বা আচ্ছাদন পালক ; দুই, 
ফিলোপ্রুম ( filoplume ) বা সুতো পালক ; তিন; প্রামউল ( plumule ) বা 
ফুল পালক | 
১. কন্যার পালক-_মানচিন্রে কোন স্থানের অবস্থা বোঝাতে যে রেখাচিহ্ন দেওয়া হয় 
তাকে বলে PATA! পাখির দেহ ছোট বড় manta যে পালক দিয়ে আচ্ছাদিত 
থাকে তাকেও FJI আখ্যা দেওয়া হয়েছে। FAVA পালক যেন পাঁখদেহের - 
মানচিত্রের চিত্ররূপ | মাথায় গলায় ঘাড়ে বুকে পৈঠে ছোট FOTA পালক ; AINSA 
আকার এক রকম নয়। ডানাতে ও লেজেও কনট্যুর পালক. ডানায় ও লেজে 
পালকের অবস্থান অনুসারে এদের পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে, এদের 
কার্ধকারিতাও ভিন্ন রকমের। পালকগ্ুলে পরস্পর এমনভাবে সাজানো যে একটি 
অপরটির কিছু অংশ ঢেকে রাখে | 
২ fema ( filoplume )-কনটযার পালকের মূল থেকে-ওঠা সুতোর মত 

মিহি পালক, এর মাথায় আছে ছোট একগুচ্ছ আঁশ । এগুলি সব পাখির দেহেই 
থাকে তবে আচ্ছাদন-পালকের নিচে থাকায় বাইরে থেকে চোখে পড়ে না; কেবল 
কয়েক প্রজাতির পাখির, যেমন পানকৌড়ির উরুর আচ্ছাদন-পালকের বাইরেও এদের 
দেখা যায়। দেহত্বক থেকে উদ্ভুত এই মিহিপালক বাইরের Fee স্পশননভূতি 
পাখির স্নায়ুতে পেশছে দেয় APSE অনেক পাঁখর মুখের পাশে গোঁফের মত 
পালক গজায়। উড়ন্ত অবস্থায় কাঁটপতঙ্গ শিকার করতে এগুলো তার মুখে লাগানো 
জালের মত কাজ করে। ধনেশপাখির. চোখের পাতায় মানুষের ACA মত 
চুলপালক আছে৷ : 

o alata (plumule) ফুল পালক--শিম:ল তুলার বাঁজধারক আঁশগুুচ্ছের 
মত হাল্কা পালক। আচ্ছাদন পালকের নিচে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে । সব পাখির এই 
পালক বেশি পরিমাণে থাকে না। হাঁস, সামুদ্রিক চিল ( gull ) প্রভাত জলচর পাখির 
দেহে ফুলগালক আচ্ছাদন-পালকের নিচে একটা কোমল স্তর তোর ক'রে তাদের ঠাণ্ডা 
থেকে রক্ষা করে। ফুলপালকের আগা আপনা থেকে Bra’ হয়ে পাউডারে পাঁরণত হয় | 
পাখিরা ঠোঁট দিয়ে এই পাউডার নিয়ে সারাদেহে মাখিয়ে দেয় | এতে পালকগ্যাল 
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জলে ভিজে সপ্‌সপে হয় না, পালকে Gael আভা প্রকাশ পায়। এই ফুলপালককে 
বলা হয় powder down | পাখিদের দেহে পাউডার “কোটা” কোথায় আছে তা তাদের 
জানা | অবসর সময়ে এদের পাউডার মেখে প্রসাধন করতে দেখা যায় | 
(ESTEE 
পালকের গঠন 
পালক পাখির প্রধান পরিচায়ক । FAIA পালক তার দেহ আবৃত করে তাকে শীতাতপ 
থেকে রক্ষা করে ; ডানার কনট্যুর MAPRI বিন্যাস এমন যে, ডানা 'বাশন্ট আকার 
পায় এবং পালক সমষ্টি ডানাকে দাঁড়ের মত বাতাস কেটে চলার ইঞ্জনরপে ব্যবহার করে | 
কনটগ্যুর-পালকের গঠনে নিপুণ কারিগরের কৌশল প্রকাশ পেয়েছে । সবটা খালিচোখে 
ধরা পড়ে না; অণদ্বীক্ষণ যন্তের মাধ্যমে দেখলে প্রকৃতির কার;কার্য ও নিগ্ণতায় 
বিস্মিত হতে হয়। প্রতিটি পালক এক-একটি নিখংত শিল্পকর্ম ; শহধ; গঠন পারি 
পাট্যে ও সৌন্দর্যে অনুপম নয়, কৃৎকুশলতাতেও GAT | 
পালকের মাঝে একটি দাঁড়া ( shaft ), তার দুইপাশে ওপরের দিকে সংক্ষঃকোণ-করে 
দাড়ানো কয়েকশো কোমল ফিলামেন্ট ( filament) বা তন্তু ৷ প্রতিটি ফিলামেণ্টের 
সঙ্গে Ace আছে বারবিউল (৮41০) বা ছোট ফিলামেণ্ট। পাশের িলামেণ্টকে 
আঁকড়ে ধরার জন্য প্রাতিটি বারাবউলের সঙ্গে কয়েকশো করে হুক (hook ) লাগানো | 
পাখি ঠোঁট দিয়ে bata we ফিলামেন্টগ্ীল আলগা করে দিতে পারে, পালক 
হাতে নিয়ে আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে এগুলো এলোমেলো করে দেওয়া যায়। আবার 
আস্তে আস্তে টেনে চাপ দিলে এগদুলো একত্রে জোড়া লেগে যায় এমনভাবে যে, তা দিয়ে 
বাতাস আটকানো চলে । বাতাস আটকানো চলে বলেই: ডানা পাখির চালকষন্তে 
পাঁরণত হয় । বিমানের ডানা কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত । তাকে উচু নিচু ক্রা যায় না 
কিন্তু পাখির ডানা ওপরে নিচে পাশে স্চালনযোগ্য । শব্ধ; তাই নয়, উড়ন পালক 
(flight feather ) গুল চেপে ধরে বা ফাঁক করে দিয়ে পাখি ইচ্ছামত গাঁতিবেগ 
বাড়াতে কমাতে পারে ; লেজের পালক তার হালের মত কাজ করে। অকম্মাৎ গাতবেগ 


কমাতে পাখি তা ব্ৰেকের ( brake ) মত ব্যবহার FA | 


Rm 
টু 
Ld) 


aaj দাঁড়া (Shaft) | বারাবউপ ( barbule ) 
ATE ফিলামেন্ট: ( filament ) 
অনুবীক্ষণ যন্তে দেখানো 
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পালকের সঙ্গে পাথর জীবন নিবিড়ভাবে AS । পুরানো পালক ঝরে গেলে সেখানে 
" নতুন পালক গাঁজয়ে ওঠে বলে পাখির স্বাভাবিক জীবন সচল থাকে। 

প্রাতাঁট পালক পাখির পর্ণ নিয়ন্ত্রণে । এ ব্যাপারে AAA যা পারে না, পাখির পক্ষে 
তা সহজ । TWAS ইচ্ছা করলেই তার মাথার RA বা গায়ের রোম খাড়া করে তুলতে 
পারেনা কিন্তু আমাদের আঙুল ANAA মত সহজে ও অনায়াসে পাখি তার লেজ ও 
উড়ন পালকের যেকোনাঁট উ্‌চুনিচু করতে বা এদিক-ওদিক সরাতে পারে । তার ফলে 
পালক শুধ; তার পরিচ্ছদ নয়, তার প্রপেলারও | 


পারির পালকবিল্যাস ‘ 
পাখির পালক বিন্যাসের মধ্যে সমশঞ্থল প্রাকীতিক নিয়ম কাজ করে চলেছে। ডিম 
থেকে পাঁখির্‌পে ফুটে বেরনর সময়ের মধ্যে কয়েকটি নার্দঘ্ট স্তরে পালকের অংকুর 
উদ্ভেদ ও বিকাশ দেখা দেয়। তা’ দেওয়ার ফলে ডিমের মধ্যে যখন পাখির ae 
আকার [নিতে থাকে তখন প্রথম অবস্থা থেকে বিভিন্ন সময়ে তার পরীক্ষা করে পালক 
বিকাশের প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে । ৬২ দিন তা’ দেওয়ার পরই ডিমের মধ্যে 
SLA পালকের আভাস দেখা দের ; পালকের স্থানটি একট; উচু হয়ে ওঠে । বৈজ্ঞানিক 
ভাষায় তাকে বলা হয়েছে “ঢাব’ ( hillock ) | এই রকম উদ্ভেদ যেখানে-সেখানে বা 
এলোমেলো নয়, রীতমত জ্যামিতিক নক্সার ছকে গড়া । পালক উদ্গমের নক্সা 
পরাক্ষা করে বিজ্ঞানী পালকবিন্যাসের Iria তোর করে ফেলেছেন যাথেকে 
প্রকৃতির শিজ্পবোধের পারচয় মেলে। গাছের একটি পাতা বা iioa উদ্গমের ভিতর 
দিয়ে যে সক্মরূচির প্রকাশ, পাক্ষশাবকের অঙ্গে তার জীবনলালার পক্ষে সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় যে AY, সেই পালকের উপাদান, আকার ও অবস্থান-বিন্যাসেও তা দেখা 
যায়। প্রকৃতির কাজ «ry: সুশৃঙ্খল নয়, তার মধ্যে ARTA প্রকাশ ও লক্ষণীয় | 
পাখির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোথায় কণ ধরণের পালক আছে, চিত্রনক্সায় তা দেখানো 
হয়েছে। 

মধ্যবতী' আচ্ছাদন ( Marginal Covert ) 


areta আচ্ছাদন (Marginal covert) মাথার আচ্ছাদন পালক 


( Head Tract ) 


বৃহত্তর আচ্ছাদন 
( Greater Covert ) 


প্রধান পালক --০/% 
( Primaries ) / 


গৌণ পালক ( Secondaries ) 


উরু আচ্ছাদন ( Femoral Tract ) 


মেরুদণ্ড আচ্ছাদন 
(Spinal Tract ) 


পুচ্ছোপাঁর আচ্ছাদন 
( Upper Tail Covert ) 


পুচ্ছপালক 
( Retrices ) 


জঙ্ঘ আচ্ছাদন ( Crural Tract ) 


- dines 
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SUI, চলাফেরা, সাবলীলভাবে দিক পারিবর্ত q করা_-সকল কাজের নিখুত সহায়ক 3২ 
হয়েছে পালক | 

উড়ে ওঠার পদ্ধতি 

MOO SIAL 


6. পাখি বসার জায়গায় এসেছে, পা এগিয়ে দিচ্ছে, ডানা 
এবং লেজের পালক দিয়ে বাতাস আটকে গাঁত EF 
কমিয়ে আনছে। 


8 ডানা OR করে তুলতে উড়ন-পালকগদল 
ফাঁক হয়ে বাতাস ছেড়ে দিল, ডানা 
অনায়াসে শ্‌ন্যে উঠে গেল | 


বাতাসে ভর রাখছে, AAEN 


ডানার সঙ্গে চাপা. যাতে 
বাতাস নিচের দিকে ঠেলে দেওয়া 


২. ডানা ওপর দিকে তুলে দিয়েছে, পা ভাঁজ 
করে নিচ্ছে। 


Std 


ডানার তলার দিকের আচ্ছাদন-পালকগুলি পর পর সাজিয়ে তলাটাকে সমতল এবং 
মস্করা | লেজের পালক লম্বা, পাশাপাশি এমনভাবে বসানো যাতে সেগুলো 
ছাঁড়য়ে দিয়ে বাতাস আটকিন্মে গতিবেগ কমানো বায়, নৌকার হালের মত ARNAT 
দিয়ে চলার দিক পালটানো যার, উচু দিকে উঠতে কিংবা নিচের দিকে নামতে লেজ 
বড় দিশারী। বেশির ভাগ পাঁখির লেজে ৬ জোড়া করে পালক থাকে; অল্প কিছু 
পাখির লেজে এই সংখ্যা বেশ কম, মাত্র ৪ জোড়া । আবার কোকিল জাতীয় কতক 
পাখির ALZ ১৬ জোড়া পর্যন্ত পালক রয়েছে। 


পাখর গায়ে কত পালক ? 

কতক পাঁখর গায়ে কত পালক আছে তার হিসাব নেওয়া হয়েছে । হামংবাডের দেহে 
পালকের সংখ্যা সবচেয়ে কম, মাত্র ৯৪০ টি। হামিংবার্ড (Humming Bird ) 
বা গুঞ্জনপাখি পাঁথবীর ক্ষনদ্রত্ম পাখি। দেড় Boas ear গায়ক পাখিদের 
অনেক প্রজাতির পালকসংখ্যা ১৫০০ থেকে ৩০০০ | বাঁশর মত আওয়াজকারশ 
হুইসলং রাজহাঁসের দেহে পালক প্রায় ২৫ হাজার | দেখা গেছে শাঁত ও মের অঞ্চলের 
পাঁখদের দেহে পালকের সংখ্যা উষ্ণ SUA সম-আকারের পাখির চেয়ে অপেক্ষাকৃত 
বেশি। শীতের তাঁৱতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই যে পালকের পুর; আস্তরণ তাতে 
কোন সন্দেহ নেই৷ 


পীলঢকর AS 
পাখির প্রসাধন তার দেহসোন্দর্য* বৃদ্ধির জন্য নয়, পালকের IF তার, জীবনমরণের 
সঙ্গে AS | বিমানচালকের কাছে Sacra সাঠক কার্যকারিতা যেমন তাঁর নিরাপত্তার 
গ্যারা্ট, পাখির পালকের স্বাস্থ্য তেমান তার চলাচলের পক্ষে অত্যাবশ্যক । পাখদের 
তাই প্রতিদিন তাদের পালকের পরিচর্যা করতে দেখা যাবে । দেহের প্রাতাট পালক 
যাতে ছিমছাম এবং ময়লাম্ন্ত থাকে সেদিকে তাদের কড়া নজর | পালক ভাঙা বা 
আগোছালো থাকলে MELT ভাসমান থাকার পক্ষে অসুবিধা, দেহের তাপসমতা রাখার 
ব্যাঘাত ঘটে । পালকে নোংরা লেগে থাকলে রোগবাজাণ,বাহী কাঁটের উৎপাত হতে 
পারে। পাখির দেহ TA কাটেদের লুকানোর পক্ষে খুবই অনুকুল স্থান | স্তরে স্তরে 
- পালক, সবার নিচে কোমল তুলার আঁশের মত আস্তরণ, তার নিচে পাখির কোমল 
দেহত্বক। উষ্ণতা আছে, আড়াল আছে। পাঁক্ষকীট-উকুন প্রভাত পাথর পালকে 
একবার আশ্রয় পেলে পাখি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ে । এর প্রতিকারের 

ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নেয় । 


| নিজেদের মধ্যে পালক প্রসাধন 


পালক AAAS ও পাঁরচ্ছন্ন রাখার জন্য পাখিরা অবসর সময়ে Thala চালানোর 
মত পালকের মধ্যে ঠোঁট চালায়, পালকগনুলি টেনে টেনে অটসাঁটো করে নেয়, উকুন বা 
পোকা পালকের নিচে AeA থাকলে তাকে উচিত ‘শিক্ষা’ দেয়। যে পাখিরা দল 
বে'ধে বাস করে তাদের মধ্যে সমবায় প্রসাধনের রাঁতি দেখা যায়। একে অন্যের মাথা 
পিঠ গলা ও দেহের অন্যান্য স্থান ঠোঁট দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয় | 

এতে যেমন উভয়ের উপকার হয় তেমনি পরস্পরের মধ্যে প্রণীতর সম্পর্কও বজায় থাকে। 
অনেক সময় মেয়েদের যেমন পরস্পরের মাথার APS উকুন বেছে প্রীতির সম্পর্কের 
বিনিময় করতে দেখা যায়, পাখিদের সমাজেও তার TOTS অনেক | 
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5 

Com, পাউডার 

নারীর প্রসাধনে তেল ও স্নো-পাউডার অপারহার্য কিম্তু পাঁখর বেলায়? এরাও যে 
রূপচর্চার এই 'জানিসগযাল ব্যবহার করে তা শুনতে TSS মনে হলেও সত্য । তেল 
বিশেষ প্রয়োজন জলচর পাঁখিদের। পালক মসৃণ এবং তৈলচিক্সণ থাকলে জলে বিচরণ হয় 
স্বচ্ছন্দ, পালক ভিজে সপসপে হয়ে যায় না। জলচর পাখিদের পিঠের শেষপ্রান্তে 
লেজের ওপর অংশে তৈলগ্রান্থ আছে । সেখান থেকে ঠোঁট দিয়ে তেল নিয়ে. পাঁখ তার 
পালকে মাঁখয়ে দেয়, পালক হয় TAT ও জলানরোধক (ওয়াটার-প্রফ ) | 


বুনোহাঁস তেলগ্রান্হ থেকে তেল নিয়ে প্রসাধনে রত 


aaga প্রসাধন 
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যে সব পাঁখ জলে নামে না তাদের পালকে তেল মাখানোর দরকার হয় না তবু তাদের 


অনেকেই কিন্তু স্নান করে এবং স্নানে বেশ আনন্দ বোধ করে। নোংরা পাখি বলে 
কাক পাঁরাঁচত কিন্তু কাক AA দেহ বেশ পাঁরচ্কার পারচ্ছন্ন রাখে । মাঠে বা পথের 
ওপর বৃষ্টির জল জমলে সেখানে কাককে গঙ্গাস্নানাথাঁর মত সমবেত হতে দেখা যাবে | 
খাল ডোবাতেও এরা স্নানের জন্য আসে । সামান্য জলে নেমে ডানা জলের মধ্যে 
'ভাঁজয়ে কাপড় কাচার মত ঝাপটা, মাথা ডুবিয়ে জল তুলে দেয় পিঠের ওপর, অদ্ভুত 
ভাঙ্গতে কাৎ হয়ে ডানা দিয়ে জল ছিটায় নিজ দেহে । কাক হয়ত জানে না “কাকস্নান' 
কথাটি মানৃষের সমাজে পাঁরচিত। গাঁড় গাঁড় ব.ষ্টি পড়তে থাকলে চড়ুইকে ডানা 
ছড়িয়ে, শুয়ে পড়ে 'করণাধারায়’ স্নানের আনন্দ উপভোগ করতে, দেখা যায় । কোথাও 
পাখিদের পানের জন্য পাত্রে জল রেখে দেওয়া হলে স্নানাথাঁদের দেখা মেলে । স্থলচর 
পাখিদের স্নানের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে। ধুলাস্নান। মুরগী, চড়ুই প্রভাত পাখি 
ধূলারাঁশ ডানা দিয়ে পিঠে ও পালকের মধ্যে তুলে নেয়, দেহপালক ফুলিয়ে বালি, মাটি 
পালকের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে। এইভাবে 
জবালাতনকারা কীটপতঙ্গ উকুন ইত্যাদির হাত থেকে এরা অব্যাহতি পায় | 


EWETTI 

পিঁপড়ে সান 

হিতোপদেশে আছে শত্রু যদি ক্ষুদ্র হয় এবং তাকে বিক্রম দ্বারা শান্ত দেওয়া না যায় 
তবে তাকে ধরার জন্য তার সদৃশ সৈনিক AS করা দরকার | মানুষ অভিজ্ঞত।র ফলে 
এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শিখেছে । তাই ই'দ;র ধরার জন্য সে বিড়াল পোষে, সাপকে 
নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাড়িতে বেঁজ রাখে | কতক পাখি উৎপাতকারণ ক্ষুদ্র কীট বিনাশ 
করার জন্য TAA পন্থা গ্রহণ করে । দেখা যায়, কিছ; ধরণের পাখি ি'পড়েদের 
তাদের পালকের মধ্যে নেবার জন্য পি'পড়ের বাসার ওপর গড়াগাড় দেয়। "পড়ে 
তাদের পালকের তলায় উকুন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কীট খেয়ে ফেলে । যে সব পি'গড়ের 
অঙ্গ থেকে ফার্ম ক এসিড ধরণের ঝাঁঝালো তরল পদার্থ নির্গত হয়, পাখিরা তাদেরই ' 
বোঁশ পছন্দ করে। এ এসিডে ক্ষুদ্র কাঁটগুলি মরে যায় ; অধিকম্তু পাখিদের পালকের 
উত্জরলতা বাড়ে । পি'পড়ে যখন পাখিদের ত্বকে চলাফেরা করে তাতে AGAGA মত 
অন্ভুতি হয়। এতে পাখিরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ে । 7 

দ্রে-পাখির পি’পডে স্নান ঃ ta'aga পির 
ওপর শংয়ে প'পড়ে নিচ্ছে 
পালকের ভিতরে 
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AMA ভাগ পাখির SAIE থাকলেও কতকের দেহে তা নেই | বক, টিয়া ও টুকানের 
এই রকম তৈল প্রসাধন উপাদানের অভাব । তারা তেলের বদলে পাউডার মাথে। 
পাউডার কোথায় পায়? দোকান: থেকে কিনতে হর না, প্রকৃতি তাদের দেহেই এর 
ব্যবস্থা করে দয়েছে। এক বিশেষ ধরণের পালক আছে যা একস্থানে গুচ্ছ পালকর-পে. 
গজায়, আর না হয় সারাদেহে পালকের মাঝে মাঝে থাকে। এর আগা আপনা থেকে চূর্ণ 
হয়ে হয়ে পাউডারের আকার ধারণ করে ৷ পাঁখ জানে কোথায় রয়েছে তার পাউডারের 
“কোটা” | সেই পাউডার নিয়ে সে তার পালকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘষে মেজে দেহকে 
পাঁরপাটি করে। মজা হল জলচর পানকৌঁড়ি আর তার স্বগোত্র গয়েল বা. 
সাপপাঁথর বেলায়। এরা দিনের অনেকখানি সময় জলে কাট্রায়, সাঁতার কেটে, ডুবে 
মাছ ধ’রে। কিন্তু এদের পালক জল্চর হাঁসের পালকের 'মত CATA AE নয় | 
ফলে এদের পালক জলে ভিজে ভারি হয়ে পড়ে। এতে wii চেয়ে 
ALUM হয় বেশি, কারণ পালকের ভিতর বাতাস না থাকায় পাখাটর পক্ষে জলে 
ডোবা সহজ হয়। জলের ওপর-তল দিয়ে চলার সময়ও শরীরটা জলের নিচে ডুবিয়ে 
কেবল TANTS জলের ওপর জাগিয়ে রেখে চলে | অসুবিধা হল এই, জল থেকে উঠে 
তাকে অনেকক্ষণ পাখা মেলে ধরে পালকগর্ীল শুকিয়ে নিতে হয় । তাই খালে বলে 
বা নদীর মোহনায় এই পাঁখদের জলের মধ্যে কোন কাঠের খংটি, গাছের ডালপালা বা 
ডাঙা জায়গার উপর রোদে ডানা মেলে বসে থাকতে দেখা যাবে। হাঁস, METT, 
মাছরাঙা বা পোলকানদের এভাবে ভেজা পালক শুকিয়ে নেবার দরকার হয় AT | 


ETS = 

পালক বর্জন 

পালকের পাঁরচ্যণ পাখিদের নিত্যকার কাজ। তাদের চলাফেরা, খাবার সংগ্রহ করা, 
শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা-_-সবকিছুর জন্যই ডানার ওপর নিভ'র। যত্ন 
সত্বেও এক বাঁক পালক সারা জীবন ধরে চলে না, ক্ষয়ে যায়, ভেঙে যায়, ব্যবহারে 
নষ্ট হয়ে যায়। গাছের পুরনো পাতা ঝরে গেলে যেমন নতুন পাতা গজায় তেমনি 
পাখিদের পুরনো পালক পড়ে যায়, তার জায়গায় গজিয়ে ওঠে নতুন পালক । বোঁশর 
ভাগ পাখির এই পালক THA একদিনে বা একসঙ্গে হয় না; পালক পড়তে NA 
করে লেজ থেকে; ধারে ধারে মাথা পর্যন্ত যায় । তবে অল্প অল্প করে খসে পড়লেও 
এদের ওড়ার ব্যাঘাত ঘটে AT! কিন্তু হাঁসজাতীয় কতক পাখি একই সঙ্গে সব পালক 
ঝারয়ে দিয়ে সামায়কভাবে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । পেঙ্গুইনরাও একই সঙ্গে 
দেহের সব পালক হারিয়ে “Tara” হয়ে পড়ে। তবে বরফের রাজ্যের এই পাখিরা 
কোনাঁদনই ওড়ে ATI গপালকহারা হয়ে তাদের কিছু দিন জলে নামা বন্ধ থাকে, 
কারণ ডানা পেঙ্গুইনদের ওড়ার সহায়ক নয়, জলে সাঁতার কাটার ‘বৈঠা’ | পালকাবহীন 
ডানা তক্তাবিহীন বৈঠার মত, তাতে জল আটক্যবে AT! তবে পেঙ্গুইন এত প্রচুর 
খাদ্য পায় যে, কিছু'দেন উপবাস করলেও তাদের কোন অসুবিধা হয় AT | 


কার কেমন ওড়ার ক্ষমতা ? 
বিমানের ডানা বিমানকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে, ইঞ্জিন তাকে বেগ দিয়ে 


পাখির ডানা একাধারে ভাসমানতা ও চলার বেগ দুইই যোগায় । ডানার 
গড়ন ও দৈর্ঘের সঙ্গে পাখির ওড়ার শান্তির সম্পর্ক আছে। তা ছাড়া fates জাতের 
পাঁখর ওড়ার ধরণেও পার্থক্য রয়েছে। বোঁশর ভাগ গায়ক পাখির ডানা ছোট, 
গোলাকার ৷ দ্রুত ডানা সঞ্চালন করে এরা এক ডাল থেকে অন্য ডালে কিংবা মাটি 
থেকে ডালে উড়ে গিয়ে বসে, হাঁসেদের লম্বা সনচালো ডানা প্রত চালনায় গাঁতবেগ 
আনে । সোয়ালো, টার্ন এবং সামুদ্রিক {ফ্রগেট পাখির ডানা লম্বা ও APIA! এর 
ফলে ডানার সামান্য দোলনে এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোরম ভাঙ্গতে ওড়ে এবং অনায়াস 

রে হাওয়ায় বিহার করে। বড় বকজাতীয় পাঁখরা 


লীলাময় ছন্দে দিক পরিবর্তন ক 
a ধার নিয়মিত ডানা AVITA দুরের পথে গাঁড় জমায়, 


টু 
এ মি নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সামনাদ্রক চিল 
এবং আযাল বাট্রস দণর্ঘ সর; ডানায় ভর করে Sis সামান্য পক্ষ AVITA সাগরতট ও 
ঢেউ-এর ওপর দিয়ে অবলীলায় উড়ে বেড়ায় ৷ পাখিদের মধ্যে হামিংবার্ড যে উড়ন- 
কৌশল আয়ত্ত করেছে অন্য কোন পাখি তা পারেনি | ছোট এই পাখিটি দেহটিকে 
সম্পূর্ণ খাড়া করে হেলিকপ্টারের rage ae eo, সান জি রি | 
এই সময় তার ডানা চলে সেকেন্ডে ৮০: z 


STA | 
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34 
হাঁমংবার্ড তার স্ত্রী দীর্ঘ ঠোঁট ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মধু চুষে CAI 
হেলিকপ্টারের মত উড়তে উড়তে ফুলের কাছে যাওয়া এবং পিছিয়ে আসা হমিংবার্ডে'র- 
ওড়ার নিজস্ব কৌশল । 
ATCA ওড়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করানো সম্ভব হয়ান তবে বাস্তব পর্যবেক্ষণের 
ফলে 'বাভন্ন জাতের পাঁখির গাঁতবেগ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা গেছে। সমতল 
স্থানে এবং শান্ত বায়ুর মধ্যে এ পাঁখদের ওড়ার ক্ষমতা একরকম £ 
প্রাত ঘণ্টায় 30—30 মাইল:--অনেক ছোট গায়ক পাখি, যেন চড়ুই, TAAL |, 
প্রতি ঘণ্টার ২০--৩০ মাইল::-মাঝারি আকারের পাখি, যেমন CPL, গ্র্যাকল, লম্বা 
ডানাওয়ালা বক, পোলক্যুন, গাঙচিল। 
প্রতি ঘণ্টায় ২০-৪০ MZA MAP ছোট. এবং মাঝার আকারের পাখি যেমন 
স্টার্লং, চিমাঁন সুইফট, মোন ডাভ। 
প্রতি ঘণ্টায় ৪০--৬০ মাইল-..দ্রুতগাঁত পা, যেমন বাজ, রাজহাঁস এবং পোষা পায়রা। 
এছাড়া FOF A পাখির গতিবেগ রেকর্ড করা আছে যাঁদও তা সবজনস্বীকৃত নয়। 
যেমন SHS লম্বা লেজওয়ালা সুইফট ( বাতাস ) ঘণ্টায় ২০০ মাইল; স্বর্ণ-ঈগল 
শিকার ধরার, সময় ছোঁ দিলে গাঁতবেগ হয় ঘণ্টায় ৫৭০ মাইল । হোমিং পায়রা ঘণ্টায় 
৯৪৩ মাইল বেগে চলেছে বলে রেকর্ড করা হয়েছিল | 4 


কে কতদুর উড়তে পারে? 

HIME ওড়ার ব্যাপারে মেরনটার্ন (arctic tern ) Hates পাখির সমকক্ষ কেউ 
নেই পাঁথবীতে। তার বিশ্বরেকর্ড হল প্রতি বছর উত্তরমের;র ANAA ক্ষেত্র থেকে 
দাক্ষণমেরনুর seein আবাসে যেতে একদিকে ৭,২০০ মাইল আতিক্রম, আবার এ 
দুরত্ব আতিক্রম করে উত্তরমেরুতে দরে আসা । কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ যাত্রা খুব দ্রুত 
সপন হয়। যেমন একটি নীলডানা টিলপাঁখ কানাডায় ধ'রে তার পায়ে পাঁরচর-আধাঁট 
লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; সেটি ৩০ দিন পরে ভেনেজুয়েলাতে আবার ধরা পড়ে | 
দেখা গেল ৩৮০০ মাইল পথ এ পাখাট ৩০ দিনে পার হয়ে এসেছে | 

ওয়েলসের একাঁট বাসা থেকে একটা শিয়ারওয়াটার ( Shearwater ) হাঁস ধরে 
আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ৩,২০০মাইল দরে ম্যাসাচুসেট্‌সে ছেড়ে দেওয়া হয়। 
সে১২২ দিনে নীড়ে ফিরে আসে। সে-পথে কোনদিন সে ওড়োনি, আটলাপ্টিকও 
পার হয়নি । কি করে এল? এ রহস্য অজ্ঞাত। কতক FH পাখি পথে কোথাও 
না থেমে সাগর পার হয়ে যায়, এমন নজির আছে। লালকণ্ঠ হামিংবাড ৫০০ মাইলের 
বেশি চওড়া মোক্সিকো উপসাগর একটানা উড়ে পার হয়ে যায় ; অনেক ওয়ার্বলার 
পাখি আমেরিকার উপকুল থেকে বামু্ডা সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রায় ৫০০ মাইল একটানা 
আঁতর্রম করে থাকে | 


Ay 
4 A 
A ilih 
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তিন 


পাখির পা কি কাজে লাগে ? 

মনে হতে পারে, ডানা যখন পাখির চলাফেরার প্রধান সহায় তখন পায়ের বিশেষ কাজ 
নেই। MCAT ওড়ার সময় পা হর সে গুটিয়ে রাখে কিংবা পিছন দিকে ছড়িয়ে দেয় 
হালের মত। কিন্তু মাটিতে চলতে, গাছের ডালে বসতে, জলে সাঁতার কাটতে পাই 
তার চালন-অঙ্গ । কেবল পেঙ্গুইন জলের মধ্যে ডুব দিয়ে ধাওয়া ক'রে মাছ ধরার সময় 
ডানা ব্যবহার করে বৈঠার মত; আর পানকৌড়ি, গয়াল জলে KA তাড়া করে মাছ 
ধরতে আধা-খোলা ডানা বৈঠার মত চাল।য় | ডানা থাকলেও পা পাখির জীবন ধারণের 
এক বড় অঙ্গ AAA অবস্থা থেকে আদিম পাখি যখন আকাশচারী হওয়ার দিকে 
এগয়ে আসতে থাকে তখন সামনের পা দুখান ক্রমে ডানায় র.পান্তারত হয়। আদি 
পাখির ডানায় আঁকড়ে থাকায় সে গাছ বেয়ে ওঠার সুবিধা পেত, কতকটা হাতের মত | 
কিন্তু পালকবিন্যাসে ডানা যখন R চালনযদ্তে পাঁরণত হল তখন পাথর হাতের 
কাজ কিছুটা নিল পা, কিছুটা নিল ঠোঁট ৷ * 

{বাভিন্ন গোষ্ঠীর পাখি পা fates কাজে লাগায় ; তাই তার গড়নেও পার্থক্য এসেছে। 
যারা পা মোটেই ব্যবহার করে না কিংবা খুব কম ব্যবহার করে তাদের পা হয়েছে 
দুর্বল ও বেকার | 
বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে যাদের পরিচয়, তারা বনের মধ্যে ভূমির ওপর 'বাভন্ন জীবের 
পদচিহ্ন দেখে বলতে পারে সেটি কোন প্রাণীর, তার আকার কত বড়, কী উদ্দে সে 
পথে বৌরয়োছিল, কোনদিকে গেছে ইত্যাদি । অভিজ্ঞ গোয়েন্দা যেমন RIC হণ, 
সামান্য টুকরো জিনিস থেকে অপরাধীর সন্ধান ক'রে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন, 
পাখির পায়ের গড়ন দেখেও তেমান তার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য'জানা TH | 


পায়ের গড়ন £ এটি কার পা? 
সাধারণ পাখির পারে চারটি আঙুল ; তিনটি সামনের দিয়ে, একটি পিছন ME | 
আঙুলের আগায় নখ । আঙুলের বিন্যাস ও নখের গড়ন থেকে পাখির কর্মজীবনের 


য় মেলে। 


কাঠঠোকরা -36 
( Wood pecker দুইটি আঙুল সামনের দিকে, দুইটি 'পিছন দিকে । গাছ বেয়ে 
J লাফিয়ে লাঁফয়ে ওপর দিকে উঠতে এবং নিচের দিকে নামতে 
এরূপ আঙুলই দরকার | শরীরের ভার পড়ে পিছনের আঙুল 
) দুটির ওপর ৷ সামনের আঙুল ও নখ নিয়ে গাছের বাকল আঁকড়ে | 


ধরে। দেহের ভারসাম্য রাখার জন্য কাঠঠোকরা তার লেজ গাছে ঠোঁকয়ে ঠৈক্নার 
কাজ করে। লেজের পালক তাই অন্যান্য পাখির চেয়ে বোৌশ শক্ত । 

[ যারা নারকেল সুপারি গাছে ফল পাড়ার জন্য ওঠে, তারা ওঠার aaa জন্য দড়ি 
দিয়ে দইপা জোড়া করে বেধে নেয় । ] 
সুইফট (বাতাসী ) (Swift) 


॥ 


চারাট আঙুলই সামনের দিকে । দেখেই মনে হবে এ 
মাটিতে চলার জন্য এ পা নয় । তিক যেন আঁকড়ে । সাত্য 
তাই সুইফট পাঁথ ( বাতাস ) সারাদিন শন্যে বাতাসের 
মধ্যে লম্বা সর ডানা মেলে তিরাতর করে ভেসে বেড়ায় । ডানাদ:টি লম্বা দাঁড়ের মত, 
লেজের মাঝ-পালক দুইভাগে চেরা, অনায়াসে দিক পারবর্তন ক'রে মাছের মত হাওয়ায় 
সাতার কাটে, বিশ্রাম কেবল রান্রতে। তখন গাছের ডালে নয়, নিভৃত কোন স্থানে 
দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলে রাত কাটানো । পা হয়েছে তাই দেহ ঝুলিয়ে রাখার আঁকড়ে | 
ওড়ার সময় আঁকড়ে অবলম্বন খুলে দিয়ে হাওয়ার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে ডানা মেলে দিলেই 
সে তার সাবলীল গতি ফিরে পায় | / 
বাঘনখ লাগানো আঙুলের মত চারটে আঙুল ছড়ানো, 
TUT বাঘের নখের মত বাঁকানো, তেমনি ধারালো, 
বলিষ্ঠ পা। আঙুলের তলায় খাঁজকাটা | দেখেই বোঝা 
যায় শিকারা পাখির পা। এই পা দিয়ে শিকারকে অতাঁকতে 
চেপে ধরলে তার নিস্তার নেই । আঙুলের খাঁজ শিকারকে 
ফসকে যেতে দেয় না। এট মাছশিকারী অসপ্রের | 

পা। বিরাট পাখি, রাজপুত্রের মত সুশ্রী চেহারা, শুন্য থেকে ঝাপ দিয়ে বড় মাছ 
ধরতে CBM! পিছলদেহ-মাছ যাতে ফসকে না যায় সেজন্য তার পায়ের তালুতে 
খলি, যেন ফুটবল খেলোয়াড়ের বটের তলাকার মাটি আঁকড়ে ধরার দাঁত। মাছ ভোজন 
শেষে IATA পা দুটি জলে অনুপ ডুবিয়ে বেগে উড়ে খাঁজে লেগে- থাকা মাংস আঁশ 
সাফ করে নেয়। শিকারা যেমন তার শিকারের অস্ত ছিমছাম রাখে তেমনি | 


কুট ( Coot ) SCT আধা-জড়ো, FAT । বোঝা যায় জলে | 


aat ( Osprey ) 


সাঁতার কাটার জন্য না হলেও জলের ধারে নরম মাটি ও 
শ্যাওলার ওপর চলার উপযোগী | দরকার হলে জলে বৈ 

মত চালানো যায় । নখ শিকার ধরার জন্য নয়, ঘাসজঙ্গল মাটির 

ওপর পা ফেলে চলার জন্য । এটি জলেন পারেকার পাখি, কুট ( Coot ) | 
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ateata (Duck) Aia আঙুল সামনের দিকে । মাঝেরটির সঙ্গে পাশের 
“WIG পর্দা দিয়ে জোড়া !: সামনের দিকে পা চালানোর সমর 
আঙুল তিনটি কাছাকাছি. আসে । জলের মধ্যে পা দিয়ে 
জল টানল জোড়া-পাতা-পা বৈঠার কাজ করে৷ এটি হাঁসের 
পা। পিছনের আঙুলাঁট ছোট, অকেজো বললেই হয় । এটি চওড়। হলে সামনের দিকে 
টানার সময় জল আটকাতো। যেসব জলচর পাঁখকে সাঁতার কেটে চলতে হয় তাদের 
গা নৌকার বৈঠার কাজ করে | 


enaa Ce ommon yae) foals লম্বা আঙুল সামনের দিকে, একাট TANA লম্বা 
আঙুল, শন্ত জোরদার নয়, নখগুলও কাউকে আঘাত 
করার জন্য নর । যারা গাছের ডালে বসে আঙুল দিয়ে 
ডাল আঁকড়ে ধরে বিশ্র'ম করে বা ঘুমায় তেমন ধরণের বৃক্ষচারী পাখির পা এটা। 
শালিক, ঝূলবাঁল, দোয়েল, হলদে পাখি, ময়না, কাক পাখিরা এই PAA পড়ে | 
ডালের ওপর বসলে পাখির দেহের ভারে AG Ale ডাল চেপে ধরে। পাখি যখন 
পা ভাঁজ ক'রে বসে তখন উরুর ভিতর দিয়ে যে মাংসপেশী আঙুল পর্যন্ত চলে এসেছে 
তাতে টান পড়বে ফলে আঙূুলগুলি আপনা থেকে ডাল কষে ধরে । এই অবস্থায় পাখি 
ঘুমালেও তার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে AT | 
বরং ডাল ছেড়ে উড়ে যাওয়ার সময় তাকে চেষ্টা করে আঙুল খুলে নিতে হয় । 


টয়া ( Parakeet ) 
Fels আঙুল সামনের দিকে, দুইটি পাশে পিছন দিকে FOTOT 


কাঠঠোকরার মত কিন্তুততখানি সবল নয়। এ রকম পায়ের 
আঙুল নিয়ে শালিক বা অন্যান্য পাখির মত সামনের দিকে হেটে চলা FUGA | এট 
টিয়ার পা। টিয়া ডাল আঁকড়ে ধারে বসে কিন্তু চলার সময় সোজাসমঁজ নয়, পাশের" 
দিকে হেটে হেটে এগিয়ে যায় | খাঁচার মধ্যে দাঁড়ায় 'বসে এইভাবে এদিক ওদিক যায়, 
মাটিতে নেমে চলতেওঁ তেমান পাশে হাঁটার অদ্বাস্তকর STF | 


E দুটি মাত্র আঙুল ৷ রাঁতিমত শন্ত এবং জোরালো। নখ 
উউপাখি ( Ostrich ) £ as ধারালো | দেখেই বোঝা যায় আঙুল শাশালী 
হলেও এ পা শিকার ধরার উপযোগী নয়। পায়ের 
তলায় মোটা প্যাড, ভার দেহ বহনের যোগ্য এ পদতল। 
এটি উটপাখির পা। উটপাখ বর্তমান পাক্ষজগতের 
পারে না কিন্তু gi থোড়াকেও হার মানায়। গা তার 
পায়ের এক লাথর ঘায়ে সিংহের aioe Ty 


সবচেয়ে 'বড় সদস্য উড়তে 

আত্মরক্ষার অন্ত । AYA (eT ধারালো | 
ফেলতে পারে l 

Shales দেখে মনে হবে বড় এক ATS পা। তবে আঙুল 


, চারাঁট। নখগনীল| সর; লম্বা ie জামর 
ছয়টি নয়, Pea এ পা FR 1 শরীরের ওজন যাতে 


অনেকখানস্থানে ছাঁড়য়ে পড়ে সেইভাবে আঙুলগন্লির 


জলাপার্প (Jacana ) 
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গড়ন। এটি জলিি। বদ্ধ জলাশয়ে-শালুক-পদ্মপাতা ও জলজ উদ্ভিদের ওপর 
'আলতোভাবে পা ফেলে হেটে বেড়ায় । দুর থেকে দেখলে মনে হবে জলের ওপর 
চলে বেড়াচ্ছে। বোঁশদুর উড়ে যায় না। হেটে হে'টে ছোট শামুক জলপোকা ও 
উদ্ভিজ্জ খাদ্য সংগ্রহ করে; বাসাও বানায় জলের ওপরই ভাসমান উদ্ভিদের মধ্যে, 
ঘাসপাতার মধ্যে কিংবা কলামঝোপের মধ্যে | 


Ptarmigan 

হে শষ: পাখানা দেখলে এর মালিক কে তা বলা মুস্কিল হবে। 

৯:০০ দেখতে বিড়াল কিংবা,কোন শিকারী লোমশ প্রাণীর মত। কিন্তু এটা 
পাখির পা । GAINA পাখি উত্তরমেরুর বরফে ঢাকা দেশের বাসিন্দা । শীতের দাপট 
থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কোমল পালকে ৷ শুধু সারাদেহে নয়, পায়েও 
মোজার মত নরম AAT উত্তরমেরুর গ্রত্মোটারগিগানের পালকের রঙ হয়'বাদামি, 
বরফের অঞ্চলে যে'শ্যাওলাজাতায় ঘাস জন্মে তার সঙ্গে রঙ'মিলিয়ে । আবার শীতে সব 
IBA তুষারে'ঢেকে গেলে এ রঙের সঙ্গে “ATI? করতে'টারমিগানেরপালকের রঙ হয় ধবধবে 
সাদা ।বসে থাকলে তাকে একখণ্ড তুষার বলেই মনে হবে। অন্যান্য পখর পা আঁশে 
জড়ানো টারামগানের পায়ে সাদা পালক | 


মোরগ ( Jungle fowl ) 

দেখে মনে হবে পায়ের সাড়ে তিনাটি আঙুল নিচের দিকে, ওপরে 
একটি ; মোট সাড়ে চারটি। কিন্তু না, ওপরের বেলের কাঁট,র 

মত অংশটি আঙুল নর, ওতে নখ নেই, ওটি লড়াই-এর অন্তর ৷ 

এটি মোরগের পা। সাড়ে তিনটি আঙুল মাটি আঁচড়ানো ও 

শুকনো ASTRA ঠেলে সন্ধিয়ে খাবার কাঁটপতঙ্গ ধরার কাজে লাগে, পেরেকের মত 
গোঁজটি অপর পক্ষের সঙ্গে লড়াইতে মারাত্মক PIILA ব্যবহার করা হয়। মোরগের 

. লড়াই-আসরে দেখা যায়, যোদ্ধা মোরগ তার অস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন, লাফিয়ে উঠে সে 
এট দিয়ে বিপক্ষকে আঘাত হানে । কখন কখনও যোদ্ধা মোরগের পায়ে ধারালো 

ছুরি বেধে দেওয়া হয়, তা দিয়ে সে শত্রুকে ঘায়েল করে ফেলে। 


পাখির care 

পাখির পঢর্ব'পুরুষেরা সামনের দুইপা বা হাত চলাফেরায়কাজে লাগত | পাখি তা ডানায় 
রূপান্তারত করে শুনে উড়ে চলতে ব্যবহার করছে। হাতের যে কাজ ছিল তার কতক 
সম্পন্ন করে তার পা, বিশেষ করে পায়ের আঙুল ও নখ, আর কহক করে ঠোঁট 1 পাখির 
ঠোঁট একাধারে খাদ্য মুখে তুলে দেবার চামচ, আত্মরক্ষার ও খাদ্যসংগ্রহের হাতিয়ার, 
গৃহানিমণণের যন্ত্র । তাই বিভিন্ন পরিবেশের পাখির ঠোঁটের গড়ন হয়েছে 'বাভন্ন 
রকম | যেরূপ আকাতি হলে তার জী বনযাত্রায় সহায়ক হয়, প্রকৃত তাকে BAA DV; 
দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে । পা দেখে যেমন পাখির স্বভাব সম্বন্ধে জানা যায়, তার ঠোঁট 
দেখেও তার জীবনধারণের রীতি অনুমান করা সহজ হয় । 
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ধারালো ঠোঁট, চোখে রোষের আগুন । এ ঠোঁট দানাশস্য বা ফল খাওয়ার জন্য নয়, 
ছোট ছোট প্রাণীর মাংস ছিড়ে খাওয়ার জন্য । শিকারী পাখিরা পায়ের তীক্ষ নখে 
faia শিকার ধরে, ছুরির মত ঠোঁট দিয়ে তা ছি'ড়ে খায়। এটি শিকরে are i 
শিকারী পাখির দুটি TPG, ধারালো নখযুন্ত শক্ত পা ও ধারালো ঠোঁট । ছাঁবতে দেখা 
যাচ্ছে শিকরে ইঁদুর ছানা ঠোঁটে চেপে ধরেছে ; এবার পায়ের নিচে ফেলে তার মাংস 
টেনে ছিড়ে নেবার পালা । এরা ছোট পাখিও এমনি পায়ে ধরে, ঠোঁট দিয়ে ছি'ড়ে 


খায়। 


বাদাম পোলকান ( Brown pelican ) 


দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটি সাধারণ পাখি নয়। এর নাচের ঠোঁটের সঙ্গে লাগানো 
হয়েছে জল ছে'কে মাছ ধরার সে'উতি থাল। এটি বাদামি পৌঁলকান, জলচর মৎস্যাশী 
পাখি। দুই ঠোঁট ফাঁক করে জলের মধ্যে চালালে ছোট মাছ ধরা পড়ে এই সে CICA 
মধ্যে । থাঁলর চামড়া রবার ক্লথের মত স্থিতিস্থাপক | ওপরের ঠোঁট দিয়ে চেপে মুখ বন্ধ 
করে Big করে'তুললে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, থাকে মাছগুলো সেগুলো 
গিলে ফেলে আবার সে'উতি চালানো | এই হল পেলিকানের খাবার সংগ্রহের কৌশল | 
জেলেরা যেমন অনেকখানি জায়গা জাল দিয়ে ঘিরে তার দই প্রান্ত টানতে টানতে তারে 
নিয়ে তুলে মাছ ধরে, পোলিকানরাও তেমনি অনেকে একত্র মিলে অর্ধচন্দ্রাকারে ‘ব্যাহ’ 
গঠন ক’রে ডানা জলে ঝাপটিয়ে মাছ তাড়িয়ে তাঁরের দিকে নিয়ে আসে। তারপর ব্যহ 
ছোট করে এনে ঠোঁটের ছাক্না-থাঁলতে মাছ তুলে নেয়। মাছ ধরতে এরা সমবায় প্রথার 


সার্থকতা বুঝতে পেরেছে । 


ঠোঁট লম্বা কিন্তু প্রাণহত্যার উপযোগী নয়, 

ঠোঁটের প্রান্তে করাতের মত খাঁজকাটা । খাঁজ কেন? যাতে খাদ্য পিছলে মুখ থেকে 
ছুটে না পালায় । খাদ্য মাছ, গূগাঁল। এটি জলচর বৃনোহাঁস। পা দেখলে দেখা 
যেত পারের পাতা জোড়া লাগানো, জলে চলার উপযোগী | 2 


কাঠঠোকরা 


বাটালির মত ঠোঁট, ওপরেরাট ঈষৎ ভোঁতা । কি কাজে লাগে? মাছ ধরতে নয়। 
গাছের AAC বাকল ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলতে, নরম গাছের গায়ে গর্ত avers: এটি 
কাঠঠোকরা । দুই পা জোড়া করে লাফিয়ে ল।ফিয়ে গাছ বেরে ওঠে, নামে । লেজ 
হয় ঠেক্না। পায়ের আঙুল দুটি সামনের দিকে, Hib Trea দিকে মুখকরা। এতে 
দেহের ভারসাম্য রাখা এবং পিছনে হেলে ভারি ঠোঁট গাইতির মত গাছের গায়ে ঠোকা 
যায়। বাটালিঠোঁট দিয়ে খাবার মুখে তোলা যায় না, ঠোঁট কেবল বাকলের এ€লায় 
লুকানো পোকা বের করার জন্য । খাবার মূখে পোরার জন্য আছে লম্বা, আঠা- 
মাখানো, আগায় EA মত ফ্যকিড়া-লাগানো জিভ । অন্যান্য পাখর জিভ মুখের 
ভিতরই থাকে, তাকে বাইরে বের করার দরকার হয় না। কিন্তু কাঠঠোকরাকে জিভ 
বাইরে বের করে পলায়নপর কীটপতঙ্গ ধরতে হয় । অতবড় লম্বা জিভ সে কোথায় 
রাখে? অন্য সময় তো বৌরয়ে থাকে না। এ বিষয়ে কাঠঠোকরার আছে অদ্ভুত 
কৌশল ৷ জিভের গোড়ার দিকের মাংসপেশী ইলা্টিক ( স্থিতিস্থাপক ); সেট 
AAT স্থাপিত এবং মাথার খুলির ওপর দিয়ে ঘুরে মুখের মধ্যে গেছে। পোকা 
ধরার সময় জিভ সামনের দিকে এগিয়ে দেয় । অন্য সময় মুখের মধ্যেই থাকে। ঠোঁটের 
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ওপর নাঁসকার ফুটো, সেখানে এক গডচ্ছ ছল আছে যাতে গাছের বাকল ঠুকে ঠুকে 
ভাঙার সময় কাঠের টুকরো নাকের মধ্যে না ঢুকে যায়! 


কারালউ ( Curlew ) 


এটি লড়াই করে খাদ্য যোগাড় করার জন্য নয়, বরং খাদ্য আলগোছে তুলে নেবার জন্য ! 
কোথা থেকে তোলা হরে? গাছ থেকে নয়, বাকলের নিচে থেকেও নয়, কাদার 
ভিতর থেকে ৷ এটি কারালউ, কাদাখোঁচা জলচর বা বেলাচর পাঁখ। ধারে ধীরে 
কাদার মধ্যে হাঁটে, তরল কাদাপূ্ণ ভূমির ওপর সম্তর্পণে ঠোঁট চালিয়ে কাদার মধ্যে 
লুকিয়ে-থাকা মাছ শামুক ও অন্যান্য কাটপতঙ্গ তুলে নেয় ॥ MS জমিতে তার ঠোঁট 
লাঙল চালাতে পারবে AT i 


lh AN ratoa ( Cardinal ) 

` RY 

p 

Pf 4A 
AY 


খাটো ঠোঁটের গোড়ার দিকটা মজবুত, আগা সর, | লড়াই করার উপযোগী নয়, ছোট 
(জানিস acd তুলে নেওয়ার RRN এ দিয়ে। শন্ত খোসায-ন্ত ফল ভেঙে তার শাঁস 
-বের করে নেয়। অরণ্যচারী পাখি, মাকিনযাস্তরাণ্ট্ ও কানাডার বন এদের বাসভাঁম। 
গাছের শুকনো ফলের ওপর এদের নিভ'র। ফলের খোসা NS | সোট ভাঙার জন্য 
ঠোঁটের গোড়া বেশ মজবূত, ভিতরের শাঁসটুকু তুলে আনার জন্য ঠোঁটের আগা Fa, | 


Fab 
( Cross bill ) 
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মনে হয় দ:খানা বাঁকানো কাঁচির ফলা £ বোঝা বায় মাটি থেকে AÒ খাওয়ার বা 
শিকার ধরার অস্ত্র নয় এটি । পাইনবনের পাখি, এদের খাদা পাইন ফলের শাঁস ৷ 
ফলকোবের গায়ে ভাঁজে ভাঁজে ফলবাঁজ থাকে ; PRI ছ্যারর ‘মত ঠোঁটের আগা 
ফলকোষের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে ফাঁক ক'রে জিভ দিয়ে বাঁজাট বের করে নেয়। 
কার্ডনাল যেমন শুকনো ফল ঠোঁটের গোড়ার চাপে ভেঙে নেয়, aie তেমন করে 
না, সে আলগোছে দানাটি বের করে আনে ৷ গায়ের জোরের চেয়ে কৌশলেই সে কাজ 


সমাধা করে। 


টুকান ( Toucan ) 


শুধু ঠোঁটখানা দেখলে মনে হবে বিরাট লাঁড়রে পাখি, একখানা খাঁড়া আর একখানা 
তরোয়াল নিয়ে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করছে । কিন্তু খাঁড়াধারীর চেহারা দেখলে হাসি 
পাবে। চার বছরের ছেলে যদি রঙিন কাপড় মালকোচা দিয়ে পরো প্রকাণ্ড এক কাগজের 
খাঁড়া নিয়ে লড়াই করতে আসে, তাকে মঞ্চে দেখলে দশকদের যে অবস্থা হবে, টুকানকে 
তার দেহের অর্ধেক লম্বা হাল্কা ঠোঁট নিয়ে বসে থাকতে দেখলে দর্শকদের ভাব হবে 
তেমনি । আসলে বিরাট ঠোঁটটি লড়াইএর অস্ত্র নয়, ফলনংগ্রহের জোড়া- 
অকিশি। 

দক্ষিণ আমেরিকার ঘন বনজঙ্গলে পত্রপল্পবের ভিতর চ্যাপ্টা ঠেট চালিয়ে দিয়ে পাকাফল 
সংগ্রহ করা এর কাজ। চ্যাপ্টা হওয়ায় পাকাফলের কাছে ঠোঁট পেশীছাতে শাখা-পল্লবে 
ঝাকানি লাগবে কম, লম্বা ওপরের ঠোট দিয়ে ফল বোঁটা থেকে খুলে নৌকার খোলের 
মত নিচের ঠোঁটের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গলার মধ্যে আনার সুবিধা । ঠোঁটের কিনার 
বরাবর খাঁজকাটা থাকায় ফল ছি'ড়ে নেওয়া ও মুখের মধ্যে আটকে রাখার সুবিধা । - 
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মারা ( King fisher ) 


বল্লমের মত ধারালো লম্বা ঠোঁট, দেহের অনুপাতে দীর্ঘ মনে হবে । গাছের বাকল 
তুলে ফেলা কিংবা গাছের গায়ে গর্ত খোঁড়ার মত শক্ত নয়। জলে ঝাঁপিয়ে ছোট মাছ 
ধরার উপযোগী । ডাট্টার বা সাপপাঁখি জলে ডুবে মাছ ধাওয়া ক'রে ঠোঁট দিয়ে বেধে | 
তাই তার ঠোঁট আরো দীর্ঘ ও ধারালো ; মাছরাঙা মাছ face ধরে না, দুই ঠোঁটের 
ফাঁকে চেপে ধণ্রে ডাঙায় বা গাছের ডালে বসার জায়গায় এনে আছাড়িয়ে তাকে মেরে 
গিলে ফেলে | ডার্টার মাছ বিধিয়ে জলের ওপর ভেসে ওঠে, তারপর ঝাঁকি দিয়ে 
ঠোঁট থেকে খুলে LAT ছবড়ে দেয়, এমনভাবে আবার AEP ধরে যাতে মাছের মাথাটি 
থাকে নিচের দিকে । তার কণ্ঠনলির স্থিতিস্থাপকতা এমন যে, বেশ মোটা মাছকেও সে 


গিলে ফেলতে পারে | 


ক্োমংগো ( Flamingo ) 


শুধু মুখ আর গলা দেখলে শ্বেতপদ্মের কুড়ি বলে মনে হবে ; মনে হবে একটি মোটা 
পদ্মডাঁটার মাথায় একটি পাপাঁড়ঢাকা কোরক ৷ এটি ফ্লোঁমংগো-র খাবার সংগ্রহ করার 
alfa ঠৈটি। লম্বা পা, জলের মধ্যে হেটে হেটে খাদ্যবস্তু যোগাড় করে, মাছরাঙার 
মত বল্পম-ঠোঁট দিয়ে নয়, পেলিকানের মত সে'উতিঠোট দিয়ে নয়, এট কাদা-হাঁকা 
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যন্ত্রের মত। হাঁসের মত মাথা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ফ্রোমংগো জলকাদা মুখের 
মধ্যে নিয়ে নেয়, তারপর গলা দিরে, পাম্প করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কাদাজল বের করে 
দেয়, ছোট ছোট মাছ “TAS ঝিনুক ঠোঁট-খাঁচার মধ্যে রয়ে যায়। ফ্লোমংগোর ঠোঁট 
যেন ড্রিলিং এবং ওয়াশিং মোশন । ঠোঁটের মধ্যে আছে মিহি চালদান ; সেখানে খাদ্য- 
বস্তু অখাদ্য. থেকে পৃথক করে নেওয়া হয় । 

পাখির ঠোঁটে যত বৈচিত্র্য, অন্য কোন প্রাণীর মুখের গড়নে তেমন নেই । তার কারণ, 
পাখি পৃথবীর সকল অঞ্চল, সকল রকম পরিবেশে জাবন ধারণের কৌশল আয়ত্ত 
করেছে 'বাভন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংগ্রহ করতে তার সংগ্রাহক MATTS 
রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে কাজের উপযোগী করে নিতে হয়েছে । দ্বিতীয়ত, একই অঞ্চলের 
বাসিন্দা হলেও পাখিরা ভিন্ন ভিন্ন রকম খাদ্য গ্রহণে অভ্যন্ত হওয়ায় তাদের খাদ্যের জন্য 
প্রীতষোগতা তীব্রতর হয়নি, যেমন একই এলাকার কতক পাখির প্রধান খাদ্য ফল, 
কতকের দানাশস্য, কতক কীটপতঙ্গভূক, কতক MAM, কতক জল থেকে তাদের জীবিকা 
সংগ্রহ করে। আবার এমন বিলাসী, পাখি আছে যারা ফুলের মধু. ছাড়া আর 13; 
খায় না৷ যেঠোঁট মাছ ধরার উপযোগ! বল্লম সদৃশ, তা দিয়ে তো ফুলের রস আহরণ 
করা যাবে না। কাজেই পাঁখর জীবন বৈচিত্র্যের সহায়ক হয়েছে ঠোঁঠের বৈচিত্র্য | 


| কুলের রস পানরত হামংবাড ( Humming bird ) 


মণির মত দীপ্তি ছড়ানো পালক, দ্রুত সঞ্চালিত ডানা, প্রায় চোখেই পড়ে না, শোনা 
যায় TAMA শব্দ | মাকিনি econ হাঁিংবাড? পাখিদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এদেরই 
এক প্রজাতি। আকার ছোট কিন্তু ঠোঁট ছোট নয় ; ঠোঁট তার দেহের BIA লম্বা, 
দেখতে তরবারির মত। ঠোঁটের আগায় খাঁজকাটা করাতের মিহি দাঁতের মত। ঠোঁট 
ফুলের ভিতরে প্রবেশ কারয়ে রস চুষে নেয়। শুধু ফুলের অভ্যন্তরে ঠোঁট প্রবেশ 
করালেই হবে না, রস চুষে নিতে হবে যে ! তাই জিভ হয়েছে কালি-তোলা রবারের 
WET মত লম্বা ও গোল; এ ঠোঁট দিয়ে অন্য প্রকার খাদ্যগ্রহণ কঠিন। ফুলকে 
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আলোণড়ত না করে মধুর FACS হবে, তাই ভ্রমরের মত উড়ে ফুলের কাছে সে এগিয়ে 
যায়, আবার fate আসতেও তার আসূবিধা নেই। অন্য পাখি যা পারেনা, 
হামিংবার্ড তাতে অভ্যস্ত | 


আমখোল ( Open bill Stork ) 


এ 
| 


ঠোঁট দেখে মনে হবে শিকারী পাখি. দ:খানি বাঁকানো ছোরা একত্র করে রাখা 
হয়েছে এমনভাবে যে, মাঝে ফাঁক দেখা যায়। এমন ora দিয়ে কি শিকার করা 
চলবে ? আর ভারি অস্ত চালানোর জন্য যে শান্তি চাই তা ও সরু ঘাড়ে নেই | 
জোর আছে বরং'চোয়ালে ৷ এটি শামথোল অর্থাৎ শামুকখোলা পাঁখ। বিলাঝল 
ও জলে-ভেজা মাঠে ধারে ধাঁরে চরে বেড়ায়, খাদ্য শাম-ক। শামুক ধরে দুই ঠোঁটের 
ফাঁকা জায়গায় রেখে চাপ দিয়ে তার মুখের ঢাকানি খুলে ফেলার সুবিধা হয়। আস্ত 
শামুক খাদ্য নয়, খাদ্য শামনকের {ভতরকার কোমল শরার-শাঁস ৷ শামখোল নিপুণ 
কোলে শাম:কের ভিতরের অংশাট বের করে নেয়: পড়ে থাকে আবরণ খোল 1» 


কমার ( Skimmer ) 


ঠোট দৃটি সমান নয়, ওপরেরাট ছোট, frais বড়। অদ্ভুত! কী করে খাবার 
ধরে ? পরবঙ্গে এদের স্রোত্বতা নদীতে খাবার ধরতে দেখোঁছ। ভাটার দিক থেকে 
উজান face উড়ে চলে ; নিচের ঠোঁটাট জলের মধ্যে কিছন্টা ডুবিয়ে ওপরের ঠোঁট 
খোলা রেখে একই সমতলে সোজা উড়ে চলতে থাকে | মনে হবে চাষী জমিতে লাঙল 
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চালাচ্ছে, নাম দিয়েছ MSGI । চলার সময় ঠোঁটের MI ছোট মাছ পড়লেই সঙ্গে 
সঙ্গে জল থেকে ঠোঁট তুলে মাছটি গলে ফেলে আবার ‘লাঙল’ চালানো । স্রোতের 
বিপরীত দিকে চলার ফলে মাছ ঠোঁটের সামনে পড়লে চলার গাঁত ও স্রোতের টানের 
দরুণ তা আপনা থেকেই মুখের মধ্যে চলে আসে । দেখা যায় স্রোতের বিপরীতে 
কিছুদূর জলে আঁচড় কেটে গিয়ে ভাটির দিকে উড়ে ফিরে আসে, আবার উজানমূখে 
শুর; করে শিকার-দৌড় । নদীতে আবর্জনা থাকলে মাছ ধরার অসুবিধা, ঢেউ 
থাকলেও AMT হয় না। শ্যাওলামুুন্ত বিলের শান্ত জলেও এরা ঠোঁট চালিয়ে 


মাছ ধরে। দুই ঠোঁট সমান হলে এভাবে মাছ ধরা সম্ভব হত না। এট মেছোপাঁখ 
fears 1 


ধনেশ পা ( Horn bill ) 


যতটুকু মাথা, তার চেয়ে বড় ঠোঁট। যেন কোন ছেলে মুখে ঢাল আর তরোয়ালের 
মুখোশ প’রে বসে আছে। ধনেশের চোখের পাতায় মানবের মত চুল অদ্ভূত দেখায়, 
` তেমনটি অন্য কোন পাঁখর নেই 1 ঠোঁট কি কাজে লাগে ? ধনেশ বটপাকুড় ও অন্যান্য 
বড় গাছের ফল খায়, টাকাঁটাক. ও এ ধরণের ছোট প্রাণী পেলে তা বাদ দেয় না। 
ঠোঁট দাক্ষিণ আমেরিকার পাখি টুকানের ঠোঁটের মতই হালকা । ফল ও ছোট প্রাণী 
শিকারের জন্য তো এমন ঠোঁটের দরকার ছিল না! তবে একটি কাজে স্ত্রীধনেশ 
ঠোঁটাটিকে রাজমিস্ত্ির করানির মত ব্যবহার করে | ডিম দেবার আগে ধনেশ বড় গাছের 
কোন খোড়ল বাসার জন্য নির্বাচন করে। গৃহিণী তার মধ্যে গিয়ে ব'সে নিজের বিষ্ঠা 
দিয়ে খোড়লের TANG বন্ধ করে দেয়, শুধু একটি সরু ফাটল রাখে যেখান দিয়ে ঠোঁট 
চালিয়ে MAA পাখিটি বাইরে-থেকে-আনা খাবার আতুরঘরে বাশ্দিনী প্রস্‌তিকে দিতে 
পারে । ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত স্ত-পাঁখ বাসার মধ্যেই বসে থাকে । 
শত্রুর হাত থেকে সন্তান রক্ষার জন্যই ধনেশ গৃহিনীর এই বান্দদশায় তপস্যা | 
বাসার আবরণ-দেওয়াল নির্মাণ ও তা ভেঙে ফেলার কাজে লাগে এই চওড়া ঠোঁট ৷ 
AAA বাইরে থেকে কাদামাটি এনে দেয়, স্বীপাঁখাঁট তার সঙ্গে নিজের পুরীষ 
মিশিয়ে দেওয়াল গাঁথার যে উপাদান বানায় শহকয়ে গেলে তা রশীতমত শস্ত হয়ে যায় । 
দেওয়াল ভাঙতে %ইতি চালানোর মত ধনেশ তখন ঠোঁটের গাঁইাত কাজে লাগায় | 


\ 
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দহন 
দৃষ্টি, শ্রবণ, ata 
প্রাণীমাত্রেই জীবনধারণের জন্য নির্ভর করে খাদ্যের ওপর ॥ খাদ্যে রকমারি আছে 
কিন্তু খাদ্য চাইই। তা সংগ্রহের জন্য আছে তার বিবিধ আয়ুধ ৷ যে পাঁরবেশে 
যেটি প্রয়োজন, প্রকৃতি তাকে তাই দিয়ে সাঁদজত করেছে । খাদ্য ধরার বা মুখে পোরার 
জন্য আছে নখ ও ঠোঁট; এই সংগ্রহকার্যে সহায়তার জন্য আছে চোখ, কান ও 
নাসিকা। কি রকম? 
দ্রুত উড়ে চলতে স্বচ্ছ এবং তাঁক্ষ: দৃণ্টিশন্তি দরকার নতুবা দেহে আঘাত লাগার 
সম্ভাবনা । শত্রু যেখানে সচল তাকে ধরতে দ্রুতগামী না হলে সে পালাবে । তা 
ছাড়া দূর থেকে শিকার ভাল করে দেখে তার আকৃতি ও দূরত্ব বোঝা চাই । পাঁখির 
চোখ একাজের পক্ষে ঠিক ঠিক উপযোগী | 


এক চোখের #715 ( monocular vision ) 


বেশির ভাগ পাখির চোখ মাথার পাশে স্থাপিত ; ফলে সামনের দিক অপেক্ষা দুই 
পাশের বস্তু ভাল দেখতে পায়। এরা তাই ঘাড় ফিরিয়ে এদিক sire দেখে নেয় । 
ঘাড়ের অস্থি-গঠন এমন বে, দুই চোখ দিয়ে পৃথক ভাবে দেখলেও মাথা এপাশ-ওপাশ 
থেকে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিজের চতুর্দিকে দেখতে পায় | তাছাড়া দরে যেমন 
HAG নিক্ষেপ করতে পারে, মুহতে একেবারে কাছের বন্তুর ওপর নজর আনতে 
পারে। একটি শালিক জমির “ওপর RE হে'টে খাবার সন্ধান করছে, মাথা ঘডরিয়ে 
সে যেমন চারপাশ দেখে নেয় আবার সঙ্গে সঙ্গে এক চোখ দিয়ে একেবারে পায়ের কাছের 
ছোট বল্তুটিকেও ভাল করে দেখতে তার SPLATT হয় না দই চোখের একত্র দৃষ্টিতে 
( binocular vision সামনের কিছুটা স্থান সে স্পষ্ট দেখতে পায়। TAN জানতে 
ও miia গভীরতা আনতে তার একক চোখের ( monocular ) দৃচ্টপাত প্রয়োজন | 
পাখির দিশা sae চেয়ে ২৩ গুণ বেশি; তার চোখের মাঁণর আয়তন মানুষের 


চোখের তুলনায় প্রায় ৮ গুণ AW I 


পেচকের দুই চেখের দৃষ্টি (binocular vision ) 
পেচকের চোখ সাধারণ পাখির PO মাথার পাশে বসানো নয়, সামনের দিকে । ঠোঁটের 
কাছাকাঁছ। শিকারী প্রাণীর মত চোখ AIS সামনে অনেক দর পর্যন্ত স্পণ্ট দেখতে 
পায় TEE পাশে দেখার জন্য পে*চাকে এপাশে ওপাশে মাথা MAC দেখতে হয় । তার 
ঘাড়ের গডন এমন যে, সে প্রায় ১৮০ ডাগর দৃষ্টি সীমানার মধ্যে আনে । আধকম্তু 


মাথা কাৎ করে নিচে ও ওপরেও WIS নিক্ষেপ করতে পারে A 

Gps নিশাচর শিকারী পাঁখ। তার দষ্টীত্ত মানবের চেয়ে ১৩ থেকে ১০০ 

WARM বলা হয়, মনু ARMAS যেমন দেখতে পত্র, পেঁচা নক্ষত্রের 
আলোকেই তেমন দেখে । Taba পদের HITS খুবই কম । 
TIDA চোখ শুধু বড়ই নয়, এদের আছে বশেষ ধরণের Bion রোটনা 
( extra sensitive retina ) যার ফলে গভীর অন্ধকার রাতেও এরা দেখতে পায় ।. 

ভরের 
শ্রুবণশক্তি 
পাখির শ্রবণশান্তি যথেষ্ট Sh । বেচে থাকার জন্য চোখের পরেই এর শ্রবণশন্তির 
AA কারণ খাদ্যের সন্ধান পেতে এবং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে শব্দ 
শুনতে পাওয়া এবং কে।ন্‌দিক থেকে তা আসছে সেটা বুঝতে পারা একান্ত জরুরি | 
কতক পাখির স্বভাব, বিপদ বুঝতে পারলে এক ধরণের আওয়াজ ক'রে তারা অন্যদের 
সতর্ক করে দেয়। পরাক্ষায় দেখা গেছে লক্ষ্মীপে'চা ( Barn Owl) ই'দুরের ক্ষীণ 
শব্দ শুনে নিকষ অন্ধকারের মধ্যেও শিক।র ধরতে সক্ষম । শস্যের গোলাঘরে নিঃশব্দে 
বসে থেকে লক্ষমীপে্চা নিরন্ধ অন্ধকারে নিঃশব্দ পক্ষ সঞ্টালনে অত আক্রমণ 
করে OTH. নখে তাকে বিধে ফেলে । চক্ষু কর্ণ ও নিঃশব্দে ওড়ার উপযোগী ডানার 
পালক পেচকের অব্যর্থ হাতিয়ার ।  , ° 
দক্ষিণ আমেরিকার অয়েলবার্ড ( Oilbird ) পাহাড়ের অন্ধকারময় গভীর NEA 
নির্মিত বাসায় যাতায়াত করে দংষ্টশান্তর সাহায্যে নয়, মুখে শব্দ ক'রে পাহাড়ের গা 
থেকে ফিরে-আসা প্রাতধাঁন শুনে । বাদুড় যেমন শব্দাতগ ইথার তরঙ্গ (9০০৮ 
sonic frequencies) উৎপাদন ক'রে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেও অবলীলায় দ্রুত 
চলাফেরা করতে পারে, অয়েলবার্দের MASA শুনে পথ করে চলা কতকটা সেই 
ধরণের | 


49 


Sn 
atd ও অন্ুভবশক্তি 


পাখির ঘ্রাণশন্তি খুবই কম ঃ যে-সব পাখি পাকাফল খায়, তারা ফল পেকেছে কিনা 
কেমন করে বুঝতে পারে? আম, কলা, পেয়ারা, পে"পে প্রভৃতি ফলের রঙ দেখে এরা 
হয়ত বুঝতে পারে। যে ফলের কাঁচা ও পাকায় রঙের তফাৎ শেষ দেখা যায় না 
সেখানে পাখির ঘ্রাণশান্ত কোন কাজ করে কিনা বলা কঠিন তবে অনেক সময় এরূপ 
কাঁচা ফলের গায়ে ঠোঁটের আঘাত চিহ্ন দেখে মনে হয় পাখি যাচাই করে দেখেছে ফলের 
শাঁস খাওয়ার উপযোগা হয়েছে কিনা । প্রাণশক্তি সম্বন্ধে ন্রিঃসন্দেহ থাকলে ঠোঁট Trea 
পরখ করার দরকার হত না। তবে ব্যতিক্রম আছে কিউই-র ব্যাপারে | 


কিউই ( Kiwi ) 


আধা-অম্ধ নিউজিল্যাণ্ডের কিউই পাখির জীবন তার দ্রাণশন্তির ওপর নির্ভর FA l 


গ্রভীর জঙ্গলের বাসিন্দা নিশাচর এই পাখির নাসিকা দীর্ঘ ঠোঁটের আগায় । মাটি ও 
আবর্জনা-স্ত;পের মধ্যে ঠোঁট চালিয়ে গন্ধের সাহায্যে এরা কে*চো ও অন্যান্য কাঁট 


আহরণ করে | চোখের চেয়ে নাসিকাই তাদের খাদ্যসংগ্রহের প্রধান অঙ্গ |. 


= = 
কতক পাখির পক্ষে ঠোঁট স্পর্শান[ভুতির সহায়ক স্নাইপ্‌ ( কাদাখোঁচা ) কাদার 


মধ্যে ল্বা ঠোঁট ডুবিয়ে FIG সন্ধান করে । কাদার নিচে .কি রয়েছে চোখে দেখতে না 
পেলেও ঠোঁটের স্পর্শে সে বুঝতে পারে বস্তুটি খাদ্য কিনা । তার পায়ের আঙুল দিয়ে 


খাদ্যাখাদ্য বিচার করতে পারে না! পাখির কানের সঙ্গে মস্তিণ্কের 'পিছনভাগের অর্থাৎ 


aN- 4 
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স্রিবেলামের ( cerebellum ) এমন সম্পর্ক আছে যা তার দেহের ভারসমতা রক্ষার 
পক্ষে সহায়ক ৷ প্রখর eis ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা ছাড়া পাখির জীবন অচল | 
এর অভাবে দ্রুত চলা, Taco দিক পাঁরবর্তন করা, ছোট্ট একটি শাখা লক্ষ্য করে 
উড়ে এসে নিরাপদে তাতে বসে পড়া সম্ভব হত না। এ সবই পাঁখর আভ্যন্তরীণ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক কার্যকারতার পাঁরচয় দেয় । * 

এ ছাড়া পাঁথ সময় নির্ধারণ করতে পারে, দেশদেশাম্তরে ভ্রমণ কালে.দিক্‌ নির্ণয় 
করতে পারে এবং ভুচুম্বক সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে বলে বৈজ্ঞানিক আঁভমত প্রচালত 
আছে কিন্তু তা FITA সত্য সে কথা বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া অবাঁধ সঠিকভাবে বলা 


যায় AT I 


প্রকাতিতে প্রাণের উদ্যম অফুরন্এ। AWS বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়। অমর TA 
নিজের জীবন দীঘ-স্থায়ী করেই নয়, সম্তানসম্তাঁতর ভিতর দিয়ে নিজের সত্তাকে কাল- 
প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমতালে চালয়ে নিয়ে । আত্মরক্ষা ও সন্তান উৎপাদন ও ATS- 
পালনের HAT বাসনা প্রকৃতির সর্বস্তরে ব্যাপ্ত । VES, সম্তানপালন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত 
প্রবল না হলে পৃথিবীতে প্রাণের প্রবাহ অব্যাহত থাকত AT! কেন এই প্রবৃত্তি 
প্রাণকোষে নিহিত হয়েছে, জানা নেই ;.কিভাবে এই প্রবৃত্তি কাজ করে, জীবজগতে তার 
বিস্ময়কর উদাহরণ চারিদিকে ছড়ানো | 

আজ পৃথিবীতে ১০ থেকে ১১ হাজার প্রজাতির পাখি সব রকম ভৌগোলিক পাঁরবেশে 
নিজেদের বসত স্থায়ী করে নিয়েছে । যেখানে মানুষের বসবাস সম্ভব নয়, সেখানেও 
এরা গড়ে তুলেছে সংসার আস্তানা ৷ সাগর প.হাড় মরুভূমি অরণ্য_-কিছুই এদের 
গাঁতরোধ করতে পারেনি, কারণ আকাশে তো বেড়া নেই । ডানার জোরে পৃথিবী 
পারক্রমায় মানুষের সব রকম উন্নত যন্ত্রকৌশলকেই সে হার মানায় | 

পাখির সংখ্যাবুদ্ধি তাদের সফল সংসারযাত্রার পরিচর-প্রমাণ॥ কিভাবে এদের সংসার 
গঠিত হয়, কখন পারিবারিক প্রজাপাতিবন্ধন ঘটে, কিভাবে সন্তানের প্রতিপালন ও 
প্রশিক্ষণ হয়, তাদের জীবনে কি কি সমস্যা আসে এবং কিভাবেই বা তার সমাধান 
হয়- কৌতুহলী মানুষ ছাড়া অন্যদের নজরে এসব পড়ে না। অথচ মানুষের, বাড়ির 
পাশেই প্রতিবেশীর মত কতক পাখির জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়, স্বরম্বরার নিমন্ত্রধান 
শোনা যায়, নার্সিংহোম রচনার আয়োজন চোখে পড়ে, সন্তানদের WA ক'রে 
তুলতে পিতামাতাকে পরিশ্রম করতে দেখা যায়, শিশুদের নিয়ে তাদের AA 
পাঠশালায় ‘পরিবেশ পাঁরচিতি' পাঠ সম্পূর্ণ করাতে যত্ব নিতে দেখা যায়। আমাদের 
সঙ্গী, বন্ধু, শিল্পা, খাদ্যের যোগানদার নানা কাজের সহায়ক এই পাক্ষিকুল। কিন্ত 
এদের প্রতি আমাদের কতই না অবহেলা ! আমাদের ENI কশোরারা কত প্রকার 
পাখি চেনে? তাদের জীবন যাত্রা পর্যবেক্ষণে কতজন উৎসাহিত ? গাছপালা ও পাখি 
না থাকলে আনন্দের একটি বড় উপকরণ থেকে কি মানুষ ses হত না? পাখির 
জগতে বৈচিত্রাই ব FS! দেহের গড়ন, পালক, বর্ণ, খাদ্য, কণ্ঠ প্রভীততে যেমন 
বৈচিত্র্য, তাদের সংসারযাত্রা ও গৃহনিমণণেও তেমানি রকমাঁর কৌশল | 
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MEE 
পাখির সমাজ জীবন এ 
অল্পাকছ: পাখি আছে যারা সারাবছর স্বামী-্রীরূপে TRAM করে কিন্তু বোশর 
ভাগই ‘ঘর’ বাঁধে সামা়কভাবে তবে সংস্কৃতে প্রচালত বাক্য পিন্রার্থে ক্রিয়তে ভাষণ 
(পত্রের জন্য ভার্যা গ্রহণ) পশপক্ষী সকলের জীবনেই সত্য! পাঁখদের বধ্যে 
সম্তানলাভের কামনা এবং উদ্যম প্রবল না থাকলে তাদের এতগুলি প্রজাতি সৃষ্টি হত 
না, বিশ্বজোড়া এত বিপুল সংখ্যক পাখিও দেখা যেত না। সন্তানলাভের কামনা 
উদগ্র হয়ে দেখা দেয় বছরে একবার, নিদিষ্ট সময়ে, খুব অল্পসংখ্যকের ক্ষেত্রে 
একাধিকবার । তখন তাদের আচরণে ও অঙ্গরাগে নতুনত্ব দেখা যায় ; তারা যেন এক 
ধরণের উন্মাদনার আনন্দবিহবল দিন কাটায়। কিছুদিন পর অপত্য-আবেগ কেটে 
গেলে আবার CAA জীবনযাত্রার ধারায় ফিরে যায় । 


কখন পাখিদের প্রজনন কাল ? 
পরাক্ষা করে দেখা গেছে, গ্রীচ্মে AR তাপের পারমাণ বৃদ্ধির ফলে পাখির দেহের 
গোনাড ( gonad ) যোনগ্রান্থ পুষ্ট হয় এবং È afa পাঁখদেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 
পরিবর্তন ঘটায় । নাতিশীতোষ অঞ্চলে বসন্তের আগমন পাক্ষজগতে সন্তানাকাঙ্কা 
জাগিয়ে দের। এই সময়টি পাখির গাহ-থাজীবনের পক্ষে উপযোগী আরও একটি 
কারণে । সন্তানরা ডিম ফুটে বের হয়ে যখন নিজেরা খাদাসংগ্রহে উদ্যোগী হবে 
তখন AILS কাঁটপতঙ্গের প্রাচুর্য দেখা যাবে, মনে হবে APİS নবাগতদের 
অভ্যর্থনার জন্য AMASIA স।জিয়ে রেখেছেন | 
বসন্তের আমেজ, ANTONE ও আবহাওয়ায় উষ্ণতার ছোঁরায় পাখিদের অন্তরে সংসার- 
বন্ধনের GIFTS জাগে ঠিকই কিন্ত; সন্তানের ভাবিষ্যৎ নিয়েও তারা কম চিন্তিত HA | 
আবেগ অননরাগের বশেই তারা গৃহস্থ হয়ে সম্তানসংখ্যা বৃদ্ধির ঝুঁকি নেয় না। এ 
ব্যাপারে তারা বোধ হর মানবের চেয়ে বোঁশ হিসেবী, পাঁরবার পাঁরকল্পনা গ্রহণে 
অনেক বেশি Tea, উদাহরণ £ AAT, অঞ্চলে স্কুয়া ও তুষার পেচক। AA- 
- কালে এ তুষারক্ষেত্রে আগত মেঠো ITa এই পাখি দুটির প্রধান খাদ্য শুধ; 
নিজেদেরই নয়, নবাগত সন্তানসম্ততির দত IGA জন্য ই'দ;রের মাংস একান্ত ' 
দরকার | সাময়িক OH বসন্তের আবহাওয়ায় তুষারক্ষেত্রে যখন ছোট ছোট উদ্ভিদ 
FAA HA দেখতে বরফের তলা থেকে উক দেয় তখন এ অঞ্চলে দেখা যায় কাশ্মীরি 
গালিচার মত রঙিন নক্পাকরাংতূণপ্রান্তর, যেখানে লেমিং জাতীয় ই'দ;র ঝাঁকে ঝাঁকে 
এসে হাজির হয় ভোজন উৎসব করতে। তখন মাংসাশশ পাখিদেরও মহোৎসব লেগে 
ধায়। কিন্তু কোন কারণে লেমিংরা না এলে শ্রিরমাণ পাখিরা সে বছরের জন্য সন্তানের 
জন্মদানই স্থগিত রাখে । 
কতক পাখি সারা বছরই গৃহস্থালি ক'রে সন্তানের সংখ্যা বাড়িয়ে নেয়। যাদের খাদ্যে 
টান পড়ে না কিংবা প্রকৃতির অরণ্য যাদের জন্য অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার উপহার দেয় 


/ 
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তারা সন্তানসন্তাতর ভাবষ্যৎ সম্বম্ধে অতবোঁশ চিন্তিত নয় । ইউরোপের উত্তর অঞ্চলের 
anig (crossbill) পাখির খাদ্য পাইন ফল ৷ শীতকালেও যদি পাইনগাছে ভাল 
পারমাণ ফল ধরে পাখিরা নিশ্চিন্তে সন্তানদের আহবান করে ; অস্ট্রোলিয়ায় বর্ষার 
শেষে যে IKA খাদ্যের প্রাচুর্য দেখা দেয় সেখানেই পাখিরা বাসা বেধে সন্তান 
উৎপাদন ও লালনে তৎপর হয়ে ওঠে । গ্রীক্মপ্রধান Gere কতক পাঁখ সার। বছরই 
সন্তান পালনের উপযুক্ত কাল মনে করে, যেমন পায়রা । তবে সাধারণভাবে বলা যায়, 
পাঁখদের প্রজনন কাল মোটামুটি স:নিদিণ্ট 1 
ভেজা 
সংসারী হওয়ার প্রস্তুতি 
বাংলায় একটা কথা আছে ‘ঘর-বর’। বর দেখতে গেলে ‘ঘর’ ও দেখা হয়। ঘর 
এখানে TS অর্থে ঘর অর্থাৎ বংশ-পারচয় আর ঘর অর্থে বাসগৃহ। পাখিদের 
FAM ছাড়া বিবাহ বন্ধন হয় না, কাজেই ঘর অর্থাৎ বরের বাসস্থানই প্রধান দ্রষ্টব্য | 
বর নিজেই উদ্যেগী হয়ে নিজের এলাকা নিষ্ট করে নের। পাক্ষাবজ্ঞানীর ভাষায় 
এই প্রভাব-এলাকাকে বলা হয় টেরিটার ( territory )। পুরুষ পাঁখ সঙ্গিনী লাভের 
প্রাথামক পর্ব হিসাবে এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে উচ্চস্থানে বসে উচ্চকণ্ঠে অন্যদের 
জানিয়ে দেয়_-এটি আমার এলাকা, অন্যেরা তফাৎ থাকো । যেখানে খাদ্য অঢেল নয়, 
সেখানে পাখিদের প্রতি পাঁরবারের নিজস্ব বিচরণ এলাকা থাকা দরকার, তার কারণ 
সবাই সেখানে এসে খাদোর জন্য ভিড় করলে সন্তানদের ভাগে কম পড়ে যাবে। তাই 
সন্তানদের স্বাগত জানানোর আগে পিতামাতা তাদের বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী খাদ্যের 
সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে নজর রাখে | 
টেরিটার বা এলাকা চিহ্নিত করে নেওয়া পুরুষ পাঁখর দায়িত্ব । এই সময় অন্য 
পুরুষ এসে এ জায়গায় দাবি জানাতে পারে ; তখন চলে এলাকা দখলের লড়াই | 
গায়ক পাখিরা উচ্চকণ্ঠে সংগীত ছড়ায়, বীরের Sirs চলাফেরা করে । এতে দুটি 
কাজ হয়- প্রতিপক্ষ কাছে ঘে'ষতে সাহস পায় না, কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে এবং বারতে 
নিশ্চিন্ত হয়ে সাঙ্গিনী এসে জোটে । “বীরভোগ্যা বসুম্ধরা' মান[ষের সমাজের কথা 
কিন্তু একথাটি পাখির সমাজেও খাটে। পাখির বাঁরত্ব কেবল তার দৈহিক “iets 
নয়, সংগত সৌন্দর্য মনোরঞ্জক কসরত প্রীতিজ্ঞাপক আচরণ-_এসবও পাখির জগতে 
পুরুষের বিশেষ গুণ বলে ATTS I 
যেখানে খাদ্য প্রচুর এবং অনেকে একত্র বসবাস করে সেখানে আলাদা করে “টোরিটার 
সীমানা চিহ্নত করে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা । কাজেই দেখা যায়, বক পানকৌড়ি বাবুই 
প্রভৃতি পাখি বরং উপানিবেশ সন্তান-ভবন গড়ে তোলা পছন্দ করে। ARADA 
ব্যাপারে পাখিবের বৈচিত্র্যময় প্রণয় SAA AA রীতিআছে যা তারাবংশানঃক্রমে অনুসরণ 
করে থাকে । মজার FA হল এই, হঠাৎ কোনভাবে যাঁদ একটি বর্ণসংকর পাথর 
সৃষ্টি হয় তবে সেই বয়স্ক পুরুষ ত।র পূর্বপুরুষের ASAT অন:সরণ না করলে 
তার ভাগ্যে স্বকুলের পত্নীলাভ ঘটে না। পাখিদের নিজ নিজ গোষ্টীধারার মধ্যে 
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থেকেই বংশাবস্তার করতে প্রকীত যেন এই 'বাধানরম প্রবর্তন করেছে । 

a need পাখির উৎপাঁত্ত খুবই বিরল ঘটনা, কেননা fates গোম্ঠীর পাঁখ তাদের 
AMMA অনুসরণ করেই পত্রীনির্বাচন করে fey কখনো এর ব্যাতিক্রম ঘটলে প্রকাতিই 
তা শুধরে নেয়। একজন পাঁক্ষপর্যবেক্ষক একটি বর্ণসংকর বন্যকুকুটের বিবরণে 
বলেছেন, FHP ও গ্রাউজ দেখতে প্রায় একই রকম হওয়ায় একবার তাদের trea যে 
সন্তান জন্মলাভ করেছিল সে পিতামাতা উভরকূুলের প্রণয়রীতি লাভ করেছিল । পত্নী" 
লাভের খাতুতে সে FBLA মত উচ্চকণ্ঠে ডাকতে থাকলে একটি ala ep আকৃষ্ট 
হয়ে তাঁর কাছে আসে । PEP তখন পুরুষ গ্রাউজের মত নাচতে শুরু করে । 
হতভম্ব TAP] তখন তাকে স্বামত্বে বরণ না করে ফিরে যার । ফলে এই সংকর 


পুরুষের WAST সম্ভবপর LATA । 
iar 


প্রণয় বৈচিত্র্য 

আধকাংশ পাখি বছরে একবারই সন্তানোৎপাদনের কাজে ব্রতী হয়। তখন তাদের 
স্বলপূকালের জন) হলেও সংসার! হওয়ার তাগিদ আসে | যারা সারা বছর একাক্কী বা 
দলবদ্ধ হলেও TARA অপারিবারক জীবন যাপন করে তারা কোন যোগ্য পত্নী গ্রহণ 
করে সংসারী হয়। কতক পাখি আছে জন্ম থেকেই স্বামীস্বীর্পে পালত, যেমন 
প্রাচীন মিশরের ফ্যারাওগণ বাল্য ভ্রাতা-ভাঁগনী, যৌবনে পাঁত-পত্ধীর;পে সিংহাসনে 
AALSA ৷ এ রকন পাখি হল পাররা ঘুধু শালিক কাক টুনটুন । এরা বাল্যে ভাইবোন, 
যৌবনে শুধু প্রজনকালে স্বামী-্রী। উভয়ে সন্তান পালনের দায়িত্ব পালন করে; 
বাসা বাঁধে, ডিমে তা’দেয় সন্তানের আহার সংগ্রহ করে আনে ; ARAT তার কণ্ঠের 
Ole নঃসৃত রস ও আধা-হজম করা খাদ্য বাচ্চাদের মুখের মধ্যে বের করে দেয় । এই 
কণ্ঠামৃত পার়রা-পায়রণ প্রণয়কালে নিজেরা পান করে! পুরুষ বীরের ছাদে মেরে 
পায়রার সামনে IAEA, বক্‌-বকম্‌ করে ঘুরে ঘুরে গান করে, লেজ মাটিয়ে ছাড়িয়ে 
উন্নতমন্তকে তালে তালে তার সামনে এগরে যার । স্ব খুশি হয়ে পুরুষকে অভিবাদন 
জানায় । তখন উভয়ে উভয়ের ঠোঁট মুখের মধ্যে আলগোছে ধরে মাথা নিচু করে এক- 
সঙ্গে ঝাঁকানি দোলা দিতে থাকে | মাঝে মাঝে মুখ ছেড়ে দিয়ে যেন 'িষ্টিরস আস্বাদন 
করে। এই কণ্ঠরস সন্তানের পক্ষে বলকারা, বয়স্ক পুরুষের কাছে মাঁদরা্বরংপ। 


সংগীত সৌন্দর্য কসরৎ 

স্তী পুরুষ উভর পাথর অন্তরেই সম্তানলাভের আকুতি জন্মে । যারা এতাঁদন একাকী 
বা কেবল ভোজনবিগ্রামের জীবন যাপন করেছে তারা সংসারধম* পালনের আশায় 
পত্নীর জন্য উৎসুক হয় | নিজের বসত অঞ্চলের মধ্যে সম্তান-ভবন fa] করতে হবে! 
তাই ভাবা ARCH তার কাছেই আনা দরকার | কা উপায় 2 গায়ক পাখিরা এই সময় 
দীর্ঘ সময় ধরে বাতাসে গান ছড়াতে থাকে । দোয়েল উচ্চ বক্ষশনর্ষে বসে এসরাজের 
স:রবংকারের মত মিষ্টকণ্ঠ চারদিকে ভাসিয়ে দেয় ; অপেক্ষা করে কোন অনুরাগণণর 
অন্তর জয় করার জন্য | সূর্যোদয়ের পূর্বে বসন্তের স্নিগ্ধ প্রভাতে কণ্ঠশিল্পী দোয়েলের 
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সংগীতমচ্ছ্বনা শুনলে তার হৃদয়ের আবেগ অনুভব করা যায়। সাদা ও ফ্যাকাশে 
কালো পালক স্তী-দোয়েল যখন কাছে আসে তখন পুরুষ তার উদ্জব্ল কাজলকালো ও 
ও তুষারধবল শাদা পালকে ঢাকা AAT ডানা ও লেজ ছড়িয়ে তাকে স্বাগত জানায় ৷ 


দোয়েল ( Magpie Robin ) 


শামা ( Shama ) 


এর বাস দোয়েলের মত লোকালয়ে নম, গভীর, 
ছায়াঘন বনে ৷ বাঁশের বাঁশির মত মিষ্টি সংগাঁত ধান ছড়িয়ে শামা বনভুিতে পুলকের 
দশ্হরণ জাগায় | প্রজননধাতুতে এদের সংগীত হয় MICRA সারাদিন এমনকি সন্ধ্যার 
পরও গায়কের কণ্ঠ থামে না। সঙ্গিনী আকর্ষণ করার প্রধান গণ্ণপনা এর কণ্ঠ। অঙ্গ- 
পালকের পারিপাট্যও কম নয়_মাথা গলা কুচকুচে কালো, পিঠের ওপর লেজের 
গোড়ার দিকে খানিকটা স্থান ধবধবে শাদা, লম্বা লেজ-কালো পালকে সাজানো? বুকের 
ও পেটের দিকটা বাদামি | সব মিলিয়ে পারচ্ছন্ন শিল্পীর পোশাক | 

গায়ক পাখিরা প্রায় সবই আকারে ছোট, নারাবিলতে বসবাস করতে ভালোবাসে! 
ইংলণ্ডের বিখ্যাত নাইটিংগেল সাদামাটা পোশাকপরা পাখি, ঝোপেঝাড়ে ভূতে 
থাকে, গান গায় প্রায় সারারাত ধারে গানের মোহিনী শান্ত দিয়ে এরা সা্গনীকে 


আকর্ষণ করে। 


শামা বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক পাখি | 


পুরুষ ফ্রিগেট বার্ড ( Male frigate Bird ) 


কতক পাখি অঙ্গ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে স্ত্রীদের মোহিত করার জন্য । এদের জীবনের 
বসন্ত খতুতে AA ACTA পালকে উদ্জব্লরঙ দেখা দেয়, কতকের ত্বক মনোহর হয়ে ওঠে | 
ক্রিগেট বাড? গায়ের রঙ কালো, গলার পালক বিহীন ত্বক ফ্যাকাসে বাদাম কিন্তু 
বসম্তকালে এই বাদাম রঙ হয় গাঢ় উদ্জবল এবং কণ্ঠত্বক স্ফীত হয়ে দেখতে হয় বায়নে 
ফুলেওঠা নৌকার রঙিন পালের মত | পুরুষ পাখি এই দশণনীয় ‘পালটি’ স্তীপাঁখদের 
সামনে তুলে ধরে। এমন রঙ আর এমন পৌরুষ, কার না মন ভোলে! এই রঙের 
বাহার কিন্তু বোশাদন থাকে না। স্ত্রীপাখিরা যখন ডিম দিতে শুর করে তখন 
পঢরনষের RISES চুপসে যায়, AVS হয়ে আসে আগের মত ফ্যাকাসে বাদাম ॥ 
প্রয়োজন মিটে গেল অযথা অস্বাপ্তকর অঙ্গ বহন করে লাভ ক ? 
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মুরগী ধরণের পাখি, আমেরিকার তৃণ অঞ্চলে বাস | পালক কুচকুচে কালো ৷ পুরুষের 
মাথায় মোরগের মত AAG | প্রজনন খতুতে পুরুষের ACR শাদা পালকগুচ্ছ গজায় 
যা ছড়িয়ে GR করে তুললে মনে হবে একখানা শাদা জাপানী পাখা মেলে ধরেছে F 
পত্বীলাভের জন্য এদের স্বয়ংম্বরা অনুষ্ঠান হয় । অনেক স্ত্রী এবং পুরুষ পাখি এক 
AE স্থানে সমবেত VAI এইরূপ স্থান পাক্ষিতত্বাবদের ভাষায় “লেক্‌” (lek ) 
নামে পাঁরচিত। পুরুষরা তাদের পূচ্ছপালক সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। স্্রীর। ঘুরে" 
ঘুরে দেখে স্বামী নির্বাচন করে | ACSA পরে শুল্র পালকগুলি বরে যায়। 
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maa (Peacock ) A ; 
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বর্ণাঢ্য পালক ও মনোহর ভাঙ্গতে পেখম নৃত্যের জন্য ময়ূর বিশ্বে সুপাঁরাচিত পাখি | 
ময়রের তুলনায় ময়ূরী নেহাৎ সাদামাটা ধরণের । না আছে দীর্ঘ পচচ্ছ-পালক, না 
আছে নীল-সবুজ সোনা রঙের চোখ ঝলকানো রূপ। পুরুষ তার রূপ সম্বন্ধে 
সচেতন । বসন্তে প্রজনন খতুতে বয়স্ক ময়ূর তার পেখমের সৌন্দর্য তুলে ধরে 
মরুরীদের সামনে আর গর্বভরে পা ফেলে নাচে। লম্বা পালকের আগায় ঝিকমিক 
করা মিহি পালক কেশরের পাত যেন সহস্র চক্ষ। বিরাট জাপানী পাখার মত পেখম, 
মাঝে মাঝে পালকের ঝরঝর ঝরঝর শব্দ, মনে হবে গালত সোনার JANA আওয়াজ | 
অন্যান্য পাখির মত TAA পেখম পালকও পুরনো হলে খসে পড়ে, আবার নতুন করে 


gana ( Bower bird ) 


আগের দিনে রাজকন্যাদের স্বরম্বর সভায় প্রাণিপ্রাথ? হয়ে রাজপুত্র ও অন্যান্যরা 
উপস্থিত * হতেন, পরণে আকর্ষণীয় পোশাকপারচ্ছদ। তাঁদের ভাটেরা প্রার্থীর 
WPR ARSTI বর্ণনা করতেন। পাখিদের স্বয়ম্বর সভাতে ভাটের পাঁরবর্তে 
কনেপ্রাথাঁ“ বর নিজেই নিজের অঙ্গশোভা প্রদর্শন করে, কণ্ঠসংগীঁত পরিবেশন করে ; 
আর যাদের কণ্ঠে মধু ও পালকে রুপের জোল;স নেই তারা অনা উপায়ে বধূর চিত্ত 
জর করতে চায়। এই ব্যাপারে অষ্ট্রোলয়া ও নিউগানির gaia (Bower bird ) 
অভিনব পন্থা গ্রহণ করে। 

বাওয়ার বার্ড মাটিতে ডালপালা সাজিয়ে কুঞ্জ তৈরী করে ; সামনে পথ, পথের দুপাশে 
কেয্নারিকরা বাগান | সেখানে রঙিন পালক, ফুল, Seow রঙের অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তু 
স্থাপন করে যেন 'মোগল-গাডেনি' তোর করা হর। তারপর কুঞ্জের সামনে গৃহকর্তা 
নেচে গেয়ে ALF আহবান জানার । বধুরা আসে, FAT ভিতর গিরে খাটে 
ADE কারুকার্য দেখে । বাড়ির মালিক তখন SRSA MA গাইতে থাকে । 
কেউ কেউ বাড়িঘর, বাগান ঘুরে দেখে শুনে চলে যায় । যে থেকে বায়, এ বাড়িকেই 

নিজের বাড়ি বলে পছন্দ করে, সেই হয় ঘরণী। 


59 


` 


নন্দন পাঁথ গাছের সঙ্গে AT পালক শোভা দেখাচ্ছে ( Bird of paradise ) 


পালক সৌন্দর্যের জন্য এ নাম । নউাঁগানর TO জঙ্গলে বড় বড় গাছ, প্রায় সমগ্র 
অরণ্য JVA ছারাময় । এখানে দেখা মেলে যে faisa পালকধারী পাখির তার দোসর 
অন্য কোন দেশে মিলবে না। দৈখতে আকারে কতকটা কাকের মত কতক বা 
আকারে ছোট ৷ বাহার এর পালকের গড়ন ও রঙের প্রজনন ধাতুতে পূরূন পাখির 
লেজের ওপর অংশ থেকে দীর্ঘ HLT সুন্দর MATAR গজায়, কারো বুকের দুইপাশ 
থেকে মাহি পালক ফোয়ারার মত উৎসারিত ৷ রঙ হলুদ, শাদা, লাল, নীল-সবূজ। 
রঙে যেন আলোক চমকায়। স্থণ-পাখিদের পালক শোভা নেই, নেহৎ ম্যাটমেটে | কুঞ্জ 
পাখি বাড়ি তৈরি ক'রে ভাবীস্তীদের আমন্ত্রণ জানায়; নন্দনপাখি এক FAIS প্রদর্শনী 
ক্ষেত্রে এসে সমবেত হয়। বনের মধ্যে কোন প্রাচীন বৃক্ষ এই প্রদর্শনী ক্ষেত্র, তার 
একটি মসৃণ ডাল প্রদর্শনী মণ্ড । বসম্তকালে প্রাতীদন সকালবেলা FAMN 
এসে হাজির হয় । মেয়েরাও এসে প্রতীক্ষা করে | হঠাৎ একজন যুবা পুরুষ TO- 
ডালে উড়ে গিয়ে বসে, কর্কশকণ্ঠে অনুষ্ঠান ঘোষণা করে এবং কখনও fore খেয়ে, 
কখনও ডালের ওপর হে'টে হে'টে পালক ফোয়ারা ছড়িয়ে দেয় । একজনের প্রদর্শন 
শেষ হলে অনা একজন মণ্চে এসে উপস্থিত হয় | এইভাবে দিনের পর দিন চলে রূপের 
মেলা । এর মধ্যে মাঝে মাঝে একটি দুটি করে DNN যার পালকবাহার দেখে 
আকৃষ্ট হয় তার কাছে উড়ে গিয়ে বসে, তাকে পতিত্বে বরণ করে। তারপর চলে যায় 
তার নিজ ভবনে যেখানে সে আগেই সম্তানভবন তৈঁর করে রেখেছে | এ বাসা তৈরি 
করেছে সে একাই, স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেনি | সন্তান পালনও সে একাই করে । 
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পেঙ্গুইন ( Penguin ) 


প্রকৃতিই বোধ হয় স্বামী-স্ত্রীর পৃথক থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, নতুবা বাসায় উচ্জবল 
পালকয;ন্ত পাখি থাকলে ডিম ও সম্তানরা সহজেই শুর নজরে পড়ত | 

প্রজনন কাল পার হয়ে গেলে পুরুষদের রঙিন পালকগুলি আপনা থেকেই ঝর 
যায়। 

প্রাচীনকালে ভমধ্যসাগরের তারবত কোন কোন দেশে কনে নির্বাচনের যে নিয়ম ছিল 
FITS তুষারময় দেশে পেঙ্গইনরা এখনও সেই পদ্ধতিতে বধ; নির্বাচন করে। ভাবী 
TM কোন মাশ্দিরচত্বরে প্রতিদিন এক নিদিষ্ট সময়ে সমবেত হয়ে বসে থাকত। 
নির্বাচক পুরুষ সেখানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের দেখত । তারপর যাকে পছন্দ হত 
তাকে একটি উপহার দিয়ে বরণ করত। মানুষ এই পদ্ধাত্র ব্যতিক্রম ঘটালেও পেঙ্গুইন 
সমাজে এ রীতি এখনও প্রচলিত। 

দাক্ষণমের্তে তার শীতের সময় com Rca বিবাহের প্রশস্ত কাল। ডিম থেকে বাচ্চা 
হতে লাগবে প্রায় দুই মাস  জন্তানরা যখন খাবার সংগ্রহের জন্য সম;দ্রজলে নামবে 
তখন বসন্তকাল এসে যাবে। ছেলেমেয়েদের ভাবিষযতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সংসার 
পাতার পরিকম্পনা | 

CORSA স্তী পুরুষ দেখতে একই রকম | ধবধবে শাদা ট্রাউজার সার্ট, পিঠে কালো 
HOU ভেলভেটের মত কোট, মাথায় কালো টুপি, কোটের শেষপ্রাম্ত মাটি অবাধ 
ঝুলে পড়ে । পেঙ্গইনের কণ্ঠে সংগীত নেই । কাঁ দিয়ে বান্ধবী আকর্ষণ করবে? 
এরা নিজেরাই IA খোঁজে বের হয়। স্বরণ পেঙ্গইনরা পৃথক পৃথক জায়গায় বসে 
নীরবে শন্যপানে চেয়ে থাকে। পুরুষেরা আসে, তাদের চারদিক ঘুরে দেখে। 
অন্যকে দেখতে চলে যার । আবার আসে, এবার হয়ত মনস্থির করেছে, একজনকে থরণী 
_ করবে। একটি উপহার নিয়ে তার সামনে হাজির হয়। উপহার একখণ্ড পাথর | 
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PALS ফলফুল মেলে না। সবুজ লতাপাতা নেই । পাথরের OAS মণিমুন্তার 
মত আদরের বস্তু । তাছাড়া এ পাথরকুচি দিয়েই তৈরী হবে ডিম র।খার বাসা ৷ স্বর 
পেঙ্গুইন যদি প্রার্থী পুরুষটিকে পছন্দ করে, তার উপহার সানন্দে গ্রহণ করে; এ 
পাকা দেখা এবং ব্যবস্থা হয়ে গেল । তখন তারা বিবাহিত দম্পতী। আর ale বর 
না-পছন্দ হয় তবে উপহার সে গ্রহণ করে না, উদাসীনভাবে অন্য দিকে চেয়ে থাকে 
[িংবা প্রার্থী ভেটটি পায়ের কাছে নামিয়ে দিলেও সে তা সারিয়ে দেয়। বেচারা বর 
তখন উপহার-খণ্ড তুলে নিয়ে অন্যের সন্ধানে চলে | 


গ্রথব্‌ প্রথম দর্শন. ( Crested grete ) 


এদের পর্বরাগ লীলা চলে অনেকদিন 
T AI AAA পরস্পরের সামনে অভিবাদনের ভাঙ্গতে 
ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, যেন হাসিমুখে অভ্যর্থনা 


উচ্চারণ করছে। তারপর কয়েকদিন ধরে একই সঙ্গে চলাফেরা খাদ্যসংগ্রহ .জলে ডুব 


aidean গ্রীব্‌ হাঁসজাতীয় জলচর পাখি। 
ধরে। প্রথম নির্বাচন-দর্শনে এর 
এসে দাঁড়ায় ; বণ্কম গ্রীবা দেখতে মনোহর, 


দিয়ে লুকোচুরি খেলা ৷ প্রণয় যখন গাঢ় হয়েছে, দুইজনে একই স্থানে ডুব সাঁতার 
কাটতে কাটতে দুইজন দুইদিকে চলে TA | হঠাৎ উভয়ে ফিরে ডুব দিয়ে একেবারে 
কাছাকাছি এসে হস: করে উঠে পড়ে, তখন দুজনেরই মুখে কিছ; জলজ শ্যাওলা | 
উপহার দেবার ‘ভঙ্গিতে পরস্পরের সামনে এনে তুলে NA - পাকা দেখার সামগ্রী 
আদান-প্রদান হল ৷ এরপর গৃহনিমণণ এবং সন্তানপালনের যৌথ TTR | 


TEEN 62 
কাকের অভিনয় 
কাকদম্পতী সারা বছর একসঙ্গে বাস করে। জন্মসূত্রেই তারা স্বামীক্তরী যাঁদও 
বসন্তকালের আগে তারা ভ্রাতা-ভাঁগনী acs জীবনযাপন করে। বসন্তের গোড়া 
থেকেই ওরা বাসা বাঁধতে শুরু করে । কাকের বাসায় পরিপাট্য নেই, অনেক সময় 
পুরনো বাসা ব্যবহার' করে, তাতে কিছ নতুন ডাল ও কাঠিকুটো যোগ করে মাত৷ 
পাশাপাশি নিভৃতে বসে এরা একে অন্যের মাথায় ঠোঁট Toasts চালিয়ে প্রসাধন-আদর 
FAL বাসা তোর হয়ে গেলে অনেক সময় ওদের আঁভনয় করতে দেখা TH! 
কাঁকিনী বাসার ভিতর বসে বাচ্চার মত সুরে ডাকে আর ডানা কাঁপায় । কাকমশাই 
গৃহিণীর জন্য খাবার {নিয়ে আসে ; স্ত্রী বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করে তা গ্রহণ করে। 
সন্তান আবাহনের আগে দম্পতীর মধ্যে প্রণীত সম্পর্ক বাড়ানোর জন্যই এ নাটক | 


নীলকণ্ঠ : (Indian Roller ) 


ছোট্র টুপি ; গলায়, Tosa ওপর লালমেরুন, ডানায় ঘন নাল, পেটের THe হালকা 
ন'ঁলাভসবুজ | ঝোপঝাড়ের কাছে, ফাঁকা মাঠের ধারে গাছের শুকনো ডালে বা 
এটির ওপর বসে চারদিকে লক্ষ্য রাখে । চোখের TÄS তীক্ষ2 | কোথাও পোকা" 
মাকড় দেখতে পেলেই Al করে উড়ে গয়ে তাকে ধরে ফিরে আসে তার পাহারা-চৌকিতে 
কিংবা কাছেভিতের কোন গাছের ডালে । সেখানে িকারাটি ডালের ওপর পটে মেরে 
খেয়ে ফেলে । ফাঁডং, পঙ্গপালের শাবক, গোবরে পোকা, ছোট ব্যাঙ, িকটাক-_ এ 
সবই উপাদের খাবার | শস্যহানিকর পোকার আক্রমণ থেকে নীলকণ্ঠ চাষীদের AAT 
পেতে সাহায্য করে । শস্যরক্ষী হিসাবে তার বেতন নেই, তার প্চুরুকার চাষীদের 
ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা । ত।কে ফসলের ক্ষেতে দেখলে তারা খুশি ZA | 

লাল নীল RASA ALS রঙের সমাবেশে নীলকণ্ঠ নয়নলোভন ৷ কিন্তু তার কণ্ঠদ্বর 
যেন বাঁঝরের উচ্চ আওয়াজ | ASANG সমাগমে পাখিদের মনে যখন গৃহস্থ হওয়ার 
প্রেরণা জাগে, পত্নীলাভের আসরে নীলকণ্ঠ শুধু তার কণ্ঠস্বরের ওপর TASS করে 
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না। তার প্রণয়-প্রদর্শনী দেখবার মত। বনের মধ্যে কোন ফাঁকা জারগায় নীলকণ্ঠ 
ক্যাঁ-ক্যাঁ করে শব্দ করতে করতে রকেটের মত সোজা শুন্যে উঠে যায় ; সেখান থেকে 
আবার সোজা নেমে আসার সময় সে দেখায় ডানার কেরামতি, ওড়ার কৌশল ৷ 
গডিগবাঁজ খেতে খেতে প্রায় মাটির কাছাকাছি চলে আসে । আশেপাশের গাছের 
মধ্যে নীলকণ্ঠীরা এই 'অলিম্পিক’ কসরৎ দেখার জন্য জমায়েও হয়। কেউ কেউ হয়ত 
ভাবে__এই রে, মাটিতে পড়ে চূর্ণ হল বুঝি! কিন্তু না, নীলকণ্ঠ মাটি ছোঁয়ার 
আগেই সাঁ করে ফিরে ওপরের দিকে উঠে যায় আনন্দধবাঁন করতে করতে | তাঁরন্দাজির 
পরীক্ষায় জয়া হয়ে দ্রৌপদী লাভের ভাগ্য হয়েছিল অজুনের | রঙের জৌলুস ও 
ওড়ার কৌশল প্রদর্শনে নীলক'ঠর মনোহরণ কারে নীলকণ্ঠ গৃহস্থ হয়। AAT 
নীলকণ্ঠ তাকে বরণ করলে উভয়ে গাছের ডালে পাশাপাশি বসে আকাশের দিকে 
মুখ করে উচ্চকণ্ঠে ডাকে আর আধা-খোলা ডানা ঝাপাঁটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে | 

প্রায় মানুষ সমাজ GR, ভারতের দীর্ঘতম পাখি সারস ভারতীয় সাহত্যে পাঁরাচত। 
বাল্মীকি মুনি যে কৌগ্ামথ)নের একটিকে ব্যাধের তীরে প্রাণ হার।তে দেখে িলাপরতা 
ক্লৌণ্চীর শোকে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং যে শোক ছন্দোবদ্ধ কাব্যময় ভাষায় অকস্মাৎ 
প্রকাশ পেয়োছল তা থেকেই নাকি রামায়ণ রচনার Hae | এই সারস-সারসীকে 
ভারতের জলাভূমিতে ও শস্যক্ষেতে জলের কাছাকাছি একত্র চরতে দেখা যায়। তাদের 
দাম্পত্য প্রতি পরস্পরের প্রত নিবিড় অনুরাগের জন্য প্রবাদে পাঁরণত। সারাবছর 
একই সঙ্গে থাকে ; বর্ষার আগ দিয়ে এদের অপত্যলাভের কমনা জাগে। তখন 
q আনন্দ হুংকার আর faba ভাঙ্গতে লম্ষবম্প নৃত্য ৷ ফসলের 


প্রায়ই শোনা যায় এদে 
জমিতে বাসা তৌরর সময় কিছ: Fhe করলেও চাষী এদের ওপর AG হয় না। 


জলাপাঁপ (Jacana ) 


জলে-ডোবা ধানক্ষেতে িলাবিল ডোবায় জলজ উদ্ভিদের মধ্যে নারাবালতে ma 
দেখা পাওয়া যায়। দীর্ঘ আঙুলে ভর করে আলতোভাবে জলের ওপর ভাস 4 
পাতা, উদ্ভিদ ও শ্যাওলাগঃচ্ছের ওপর দিয়ে হাঁটে ৷ পালকে বিচন্র রঙ | নং 
ন্ত শাদা ওড়না, মাথা ও পঠে বাদামি রঙের পালক, কপাল শাদা? 
টা কাঁধের পালক ঈষৎ হলদে ৷ দ্রীর্ঘ লেজের 
প.চ্ছপালকাট “i দেহের সঙ্গে সমতা রাখে। নলখাগড়াবনে বাস, 
লেট কা সন পাঁরবেশের সঙ্গে মিশে থাকার পক্ষে রা 
এমানতে শান্ত প্রকৃতির কিশতু সংসার গাড়ে তোলার সময় স্ব জলাঁপাঁপরা ররর 
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হয়ে ওঠে ৷ সাধারণ পাখির মত পুরুষরা পর্ণীনবণচন করে না, তারা ভাবী 
পত্নীদের আহ্বানও করে না, মাহলারাই স্বামী লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই 
শহর, করে দেয় । লড়াইএর অস্ত সরু পা নয়, লম্বা হালকা ঠোঁটও নয়, অস্ত 
মেয়েদের ডানার ACH লাগানো ছোট ছার মত আঁকড়ে, যেন রাজপুত রমণীদের 
পোশাকের মধ্যে লঃকানো গ্যাপ্ুছেরা। পুরুষকে কেন্দ্র করে যখন দুই বাতিন 
GAT বধূর মধ্যে কলহ বাধে, পুরুষ কোন দিকে যোগ দেয় না, সে দর্শকমান্র। 
নারীরা তাদের আঁকড়ে ছোরা দিয়ে অপর পক্ষকে আঘাত করতে থাকে । যে জয়লাভ 


করে সেই পুরুষকে নিয়ে সংসার পাতে । পাখির জগতে জলাপাপি যেন প্রমীলারাজ্যের 
চিত্রাঙ্গদা | 


wie 
NU / 


বাবুই ( Baya or weaver Bird ) 


বিহঙ্গ'মহলে বাবুই করিৎকর্মা বয়নাশল্পী। তাল-সংপারি-নারকেল গাছের কচি- 
পাতার লম্বা আঁশ বা কাশের পাতা ছিড়ে নিয়ে শুধু ঠোঁট দিয়ে যে বাসা তোর করে 
তা বিস্ময়কর | এই নি্ণাণ-শপ প্রদর্শন দ্বারাই বাবুই পত্নী লাভ করে গৃহস্থ হয়। 
দোয়েল শামার মত তার AIAG কণ্ঠ নেই, নন্দন পাখি বা IALIA মত তার পালক- 
শোভা নেই অথচ অন্য পুরুষ বাবুই-এর সঙ্গে দক্ষতার প্রাতযোগিতায় sal হতে 
পারলেই তবে গৃহিণী লাভ সম্ভব | বসন্তকালে পুরুষ বাবুই-এর মাথার পালক দেখতে 
হয় উজ্জল VAT টোপরের মত কিন্তু শুধু তাতেই WKF আকৃষ্ট করা যায় না। তার 
জীবনে উত্তম গৃহ ANTA AFNA পন্থা | 

বাবুই-এর FAI অনুষ্ঠানে অভিনবত্ব আছে । বাবুই শস্য ও কীটপতঙ্গ ভোজী 
পাখি; ঝাঁক ধরে বাস করে, পুরুষ ও স্তীদের পৃথক দল । বসন্তকালে পুরুষের 
ঝাঁক স্থান নির্বাচন করার পর কোলাহল ও আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যে বাসা নির্মাণ 
আরম্ভ করে | বাসার কাছাকাছি শস্যের মাঠ NIN পছন্দ করে । যে গাছ মনোনীত 
হয় তাতে যতগডলি সম্ভব বাসা বানায় । কখন কখনও এক বাসার সঙ্গে আরো একটা 


ঝুলিয়ে বোনে ৷ বাসার গোড়াপত্তীনর ডি শক্ত যে, প্রবল ঝড়েও সহসা ছিড়ে 
পড়ে AT | 

শীশবমান্দিরশীষ বা লম্বা টুপির আকারে বাসাগুলি অর্ধেকটা মত তোর হয়েছে এই 
রকম সময়ে স্তী-বাবুইদের ঝাঁক এসে উপস্থিত হয়। তখন পুরুষরা কিচিরমিচির 
শব্দে গান গেয়ে'বাতাসে ডিগবাজি খেয়ে আনন্দ উল্লাস করে ভাবী বধ্‌দের অভ্যর্থনা 
জানায়। সমস্ত উপনিবেশে তখন দারুণ উত্তেজনা । পুরুষেরা অর্ধসমাপ্ত গৃহের 
ওপর বসে দোল খায়, আমন্ত্রণ জানায় । দোকানে কেনাকাটা করতে গেলে মহিলারা 
য়েমন জিনিসপত্র খাটিয়ে খঃটিরে দেখে, স্তীবাবৃইরা তেমনি IAIN TA পরখ করে, 
দোলা য়ে দেখে টেকসই কেমন, TAA পরীক্ষা করে দেখে ছাউনি বৃষ্টির জল 
ঠেকাতে পারবে কিনা । এক বাসা থেকে অন্য বাসায় যায়, সেখানেও NIFTA 
সাদর আবাহন। আবার হয়ত ফিরে আসে বাসার ভিতরে বসার জন্য যে দাঁড়া 
বানানো হয়েছে সেখানে গিয়ে বসে । এইভাবে ঘুরে ফিরে দেখে যে বাসাটি পছন্দ হয় 
HITS সেই বাড়ির মালিককেই পাঁতর্‌পে বরণ করে। তখন NA হয় গৃহের 
অবশিষ্ট কাজটুক্‌ শেষ করে ফেলার তৎপরতা । এবার পঢুরুষ বাসা বেলার উপাদান 
দিয়ে আসে, ART ঘরে বসে FATA কাছ থেকে তা নিয়ে ACE থাকে, তৈরি হয় ডিম 
রাখার zit; তাতে এমন বাটির মত খাঁজ যে বাতাসে বাসাট ares ডিম পড়ে 
যাওয়ার ভয় থাকে না; তৈরি করা হয় উল্টা করে ঝোলানো কধজোর মুখের মত লম্বা 
. প্রবেশ পথ, ACSA LATA লেসের মত এতে চিকণ হালকা কাজ । ঝুলানো বাসা টেকে 
বাঝুইরা অনায়াসে বেরিয়ে আসে, দোলায়মান বাসাতেই লম্বা চোঙের মত AA দিয়ে 
বাসার মধ্যে প্রবেশ করে । A হালকা করার উদ্দেশ্য হয়ত পাখির ডিম ও বাচ্চার 
শত্রু সাপের প্রবেশ ঠেকাতে | 

যে গৃহ কোন দ্ত্রীবাবই-এর পছন্দ হল নাঃ তা অসমাপ্ত অবস্থাতেই পারত্যন্ত হর । 
বাবুই উপানবেশে দুই একখানি এরূপ আধাবোনা বাসা দেখা যায়। অপট শিল্পী 
যেমন গহণ হতে পারে নাঃ ACHAT উদ্যমী AAA একাধিক উত্তম গৃহ নির্মাণ করে 
একাধিক পত্নী লাভ করে, এরুপ ঘটনাও ঘটে | ) 


পরভ্ভূত পাখি ( Social Parasite ) 
প্রকীতির মধ্যে এমন TIEN শক্তি প্রবলভাবে কাজ করে চলেছে যার ফলে ANAT) 


কণটপত্গ, GAT সকলের মধ্যেই বেচে থাকার এবং বংশবিস্তারের অদম্য কামনা সদা- 
সক্রিয় 1 কাব দার্শনিক বৈজ্ঞানিক কেউই এই শান্তর স্বরূপ বা মূল খুজে পাননি। 
শুধু এটা নিশ্চিত যে, অন্ধ উদ্দাম ALIS Al থাকলে জগতে প্রাণের বিস্তার সম্ভব হত 
না। সন্তানের জন্মদান এই শক্তির লক্ষ্য। fatea প্রাণী বিভিন্নভাবে apio- 
নিয়োজত এই কাজ সম্পন্ন করে; এদের মধ্যেও কতক জীব সন্তান-প্রাতিপালনের 
দায়িত্ব কৌশলে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে পারশ্রমের ক'জটি সম্পন্ন করিয়ে নের | 
পাঁখর জগতে কোকিল এবং কাউবার্ড ( Cowbird ) অপরকে gal করার ব্যাপারে 


ADEA এবং ফন্দিবাজ বলে বিশেষ পরিচিত | 
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কোঁকল নীড়নির্মাণ, ডিমে তা’ দিয়ে ফুটানো, শাবকের পাঁরপাক শান্তি অনুযায়ী 
খাবার সরবরাহ, PASIF বিপৰ আপদ থেকে রক্ষা করা, তাকে স্বাবলম্বী করার 
জন্য পাঁরবেশ-পাঁরাচাতর ব্যবস্থা করা__-এসব কাজ পাঁখ প্রবাত্তচালত হয়ে করে। 
Talon পাখির নীড় রচনায় পার্থক্য থাকলেও অন্তঃসাঁললা স্রোতের মত অপত্যস্নেহ 
সবার মধ্যেই প্রবল “Teac কাজ করে । কোকিল ও কাউবার্ড [ভাবে কখন এবং 
কেন এই প্রবৃত্তিবশে নিজেরা সন্তানপালনে উদ্যোগী না হয়ে অন্য প্রজাতির ধান্রী- 
পাখি নির্বাচন করল তা নির্ণয় করা কঠিন; তবে এই ধাত্রীগোষ্ঠী বাছাই-এর 
ব্যাপারেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। শুধু এক প্রজাতির পাঁখর ওপর অপত্য 
পালনের দায়িত্ব নাস্ত না করে ইউরোপের কোঁকিলেরা প্রায় ৬০ প্রজাতির পাখির বঙ্গে 
গোপন কারবারে লিপ্ত | আমাদের দেশে কোকিল কাক এবং সাতভায়রা (ছ।তারে )কে 
দদয়ে সন্তান পালন STAC থাকে । সাধারণত কোকিলের [ডিমের সঙ্গে ধাত্রী-পাখার 
ডিমের বর্ণ ও আকারে সাদ্‌শ থাকে । ধাত্রী কখন ডিম পাড়ে কোঁকল তার সন্ধানে 
থাকে ; ডিম পাড়া হলে কোকিলা চুপ চুপ সেখানে নিজের একটি ডিম পেড়ে আসে 
এবং ধান্রী যাতে সন্দেহ না করে CASA বাসার একট ডিম ফেলে দেয় । TAT বাসায় 
feta সমনংখাক ডিমই দেখতে পায় এবং তা’ য়ে বাচ্চা ফোটায় । ধাত্রী-পাখীর ডিম 
FAIA একই সঙ্গে MG না হলে বাচ্চাও দুই-একাদন আগে-পরে হয়ে ACF! 
কোকিলের বাচ্চার স্বার্থপরতা এমন মজ্জাগত যে, ছে।ট শাবক বাসায় স্থিত অন্য শাবক 
ও ডিম পিঠ fra ঠেলে ঠেলে বাসার প্রান্তে নিয়ে নিচে ফেলে দেয়, সে একাই 
ধান্রীদম্পাঁতর পাঁরচর্যার ষোল আনা ভোগ করে | 


কাউবাড€ ( Cowbird ) অর্থাৎ গো-পাঁখ | নামের কারণ এ পাখিটির স্বভাব ৷ 
গরুর সঙ্গে মাঠে চরে, AT গায়ের আঠাল; তুলে খায় এবং গরুর চলাফেরায় ঘাসের 
ভিতর লুকানো কাঁটপতঙ্গ বেরিয়ে পড়লে তাদের উদরনাৎ করে | 
কাউবা্ড নতুন মহাদেশের পাখি । এরা সন্তান লালনের দায়িত্ব ১৬০ প্রজাতির ছোট 
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পাখির ওপর দিয়ে নিজরা স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবন যাপন করে । কাউবার্ডের শিশুরা 
তাদের eat সম্তানকে কোকিলশিশুর মত বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজেরা এক 
এবং অদ্বিতায় হয়ে বাসায় বিরাজ করে না ; ধাত্রঈ-পাঁরবারের খণ এরা অন্য ভাবে শোধ 
করে; সাধারণত স্ত্রী কাউবার্ড এক বাসায় একটি করে ডিম রেখে দেয়। ডিন 
ফোটার পর বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং ধাত্রীদম্পতী বাসায় সন্তানদের জন্য 
যে খাবার নিয়ে আসে কাড়াকাড়ি ক'রে তার বেশিরভাগই সে নিয়ে নেয় | ফলে বাসার 
অনা শিশ্‌দের চেয়ে সে AS হয়ে ওঠে ; অন্যের খাবার কম পাওয়ায় ক্রমশ দুর্বল 
হয়ে মারা পড়ে । অল্পদিনের মধ্যে কাউবার্ড শাবক প্রাতিপালকদের চেয়ে আকারে বড় 
হয় এবং তাদের সদা-অতৃপ্ত ক্ষুধার নিবত্তি ঘটতে পালক-পিতামাতাকে সারাদিন খান্যের 
সম্ধনে ছুটাছুটি করতে হয় । এমন দেখা যায় যে, “বিরাট’ শিশুর কাঁধের ওপর বসে 
পালিকা-মাতা তার মুখগহৰরে খাবার নামিয়ে দিচ্ছে । সম্তানের বিপুল কায়া দেখে 
পিতামাতা বোধ হয় ALVIS হয়, হয়ত মনে মনে বলে-_যাট্‌ ষাট: বাছা বেচে থাক, 
কারো যেন চোখ না লাগে! 

কাউবার্ডের সব ধান্রীই কিন্তু নিরেট বোকা নয়। তাদের বাসায় নতুন ডিম দেখতে 
পেরে কেউ কেউ সে নীড় ছেড়ে অনাত্র চলে যায়, সন্দেহ করে কোন কিছ; অভিসন্ধি 


O আছে কারো । কেউ কেউ আবার নিজেদের তোর-করা বাসা পরিত্যাগ করে নতুন করে 


বানানোর ঝামেলা নেয় না, তারা এ অপরিচিত ডিমটাকে চাপা দিয়ে তার ওপর নতুন 
খড়কুটা ঘাস বিছিয়ে নিজেদের ডিম রাখার জায়গা করে | কাউবার্ড যদি বুঝতে পারে 
তার ডিমকে ‘কবর’ দেওয়া হয়েছে তবে সে আবার সেখানে ও একই কৌশল খাটাতে 
পারে, একবার নয় পর পর কয়েকবার । আমোরকার হলদে গায়ক ইয়লো CATA eT 
(Yellow warbler) এর সঙ্গে কাউবার্ডের লুকোচুরির প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইয়লো 
ওয়ার্ঝলার for দিয়ে তার ওপর নতুন ঘাসকুটা বিছিয়ে দিয়েছে দেখে কাউবার্ড অ,বার 
সেখানে aiaa ডিম দিয়ে আসে ; পরে গিয়ে দেখে সেটিও ঢেকে দিয়েছে | তখনও 
সে ক্ষান্ত হয়নি আবার ডিম রেখে এসেছিল। কিন্ত; এ দম্পতীর, কাছে কাউবাডে'র 
sofa খাটোন। আমেরিকান রবিন (American Robin) এবং Gat bird 
সন্দেহ করলে সরাসরি কড়া বাবস্থা CAT | ইয়োলো ওয়ার্বলার অপরের সন্তানকে হত্যা? 
না করে অকেজো করে রাখে কিন্তু রবিন আর ক্যাটবার্ডরা যদি বুঝতে পারে অনা 
কেট তাদের ওপর চালাকি খাটাতে চাইছে তবে অপারাচতকে AR স্থান দের নাঃ 
fuscia নিচে ফেলে দেয়। কাউবা্ডের সন্তানের স্বভাব RAS: তারা জানে ! 
কাউবাড/রা ধান্রণদের অসহযোগিতায় কিন্ত; নিরস্ত হয়ান, একই কৌঁশলে সম্তাঁত প্রাতি- 
পালনের রতি অন;সরণ করে চলেছে, কেবল দক্ষিণ আমেরিকার লালচে-পলক কাউ" 
বার্ড নিজেদের রাসায় 1নজসন্তান পালনের দায়িত্ব নেয় । অন্য সব প্রজাতি ধাত্রী- 


নির্ভর 1 
পরভূত পাখিরা বাভিন্ন প্রতিপালক পরিবারে বেড়ে ওঠে. সেখানে ভিন্ন রকমের কণ্ঠ 


শোনে কিন্তু তাতে তাদের স্বশ্রেণী-আগত স্বভাব বা কণ্ঠস্বরের কোন ব্যাতক্রম 
হয় না। | 


পাখীর সংসার স্থাপনের প্রথম পর্যায় ARTA IA! এজন্য AARI এলাকা 
নির্ধারণের পর রূপ-গুণ-কসরতের বাহাদুর দেখিয়ে স্তরী-পাঁখর মনোরঞ্জন করে। 
শুধু DTS করলেই হল না, সন্তানদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে স্বাবলদ্বী 
করে তুলতে হবে । এজন্য Come পারকল্পনা চাই । সব দক দিয়ে অনুকুল 
নির্বাচন প্রথম কাজ, তারপর ঘর বাঁধার উপাদান | 
পাঁথমাত্েই fea পাড়ে । বাসা হল ডিম রাখার নিরাপদ ঘর এবং সন্তানদের নার্সং- 
হোম ৷ পাখর জীবনে যেমন বৈচিত্র্য, তাদের বাসার গড়ন, ডিমের sighs ও রঙ 
বাসা তোরর উপাদান ও নির্মাণাশল্পেও তেমাঁন বৈচিত্র্য । পাঁখদের নগড়ের স্থান 
নির্বাচন ও গঠন-কৌশল থেকে বোঝা যায় সন্তানসন্তাঁতর নিরাপত্তা এবং তাদের 
খাদ্যের যোগান রাখার চিন্তা মাথায় রেখেই তারা সংসার পাতে | এ 
সাধারণত পারা ARA পাঁরবেশে বান করে সেই রকম স্থানেই বাসা বাঁধে । ঈগল 
উচু জায়গায় বসে চারিদিকে নজর রাখে; তার খাদা চাই প্রচুর, কাজেই খাদ্যের যোগান" 
এলাকাও বড়। ঈগলের বাসা দেখা যাবে ছোট পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা পাহাড়ের 
গায়ে । যেসব পাঁখ গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়, খাদ্য সংগ্রহ করে, তাদের বাসাও থাকে 
গাছের মধ্যেই । যেসব পাঁখ বোঁশর ভাগ সময় মাটির ওপর চরে, তারা কেউ কেউ 
গাটির ওপরই বাসা বানায়, আবার জলচর পাখিরা জলের কাছাকাছি বাসা বানাতেই 
TAS! এই হল সাধারণ রীতি তবে এর মধ্যেও View আছে, যেমন বাঁশপাতি 
( Bee-eater ) বাতাসে উড়ে উড়ে কীটপতঙ্গ ধরে খায় কিন্তু বাসা বানায় জলাশয়ের 
পাড়ে মাটির মধ্যে গর্ত খংড়ে ; হাঁস জলে চরে কিন্তু এদের মধ্যে কয়েক প্রজাতি বাসা 
বানায় গাছের ওপর ডালপালা দিয়ে, কেউ বা গাছের স্বাভাবিক গর্তে | 
পাখিদের বাঁড়ঘর দেখে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়_-বড় পাঁখরা নিয়ে ফাঁকা 
জায়গায় নীড় বাঁধে কিন্তু ছোটরা ভয়ে ভয়ে নিজেদের বাসা আড়াল করে রাখতে চায় > 
বড়দের বাসা নির্মাণে তেমন রুচির পারচয় নেই কিন্তু ছোটরা অনেকেই সন্তানের জন] 
ঘর তৈরিতে শিল্পকুশলতার প্রমাণ দেয় | বিশেষ উল্লেখযোগ্য [িল্পীপাখি হল বাবুই? 
মোটুসি, টুনটুনি ও হামিংবার্ড। বিদেশী ওভেনবার্ডের ( Ovenbird ) বাসা 
তোঁরতে ইীর্জীনরয়ারিং ATIDA পারচয় মেলে । বড় পাখিরা পুরাতন বাসাই ব্যবহার 
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করে, প্রাত বছর সামান্য ছু কাঠকুটা যোগ করে নেয় মাত্র Too, শিল্পীরা প্রতিবার 
সন্তানের জন্য নতুন করে AG বানায় । যারা মাটির ওপর ডিম পাড়ে তারা লক্ষ্য 
রাখে যাতে ডিম বাচ্চা পারবৈশের সঙ্গে মিশে অপরের নজর এড়াতে পারে | 


কার বাড়ি কেমন 


মেছো ঈগল (Fishing Eagle 


শবরাট আকারের পর্থীথ । ভারতে ঈগল পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। পালকের রঙ 
গাঢ় খয়োর | মাথা ও গলার পালক বাল[রঙের, মনে হয় সিংহের কেশর যেন। 
জলের ধারে O'E গাছের মাথায় বাসা বাঁধে । এই বাসা বছরের পর বছর ব্যবহার করে, 
প্রাতবার নতুন করে কিছু ডালপালা যোগ করার ফলে বাসা হয়ে পড়ে রীতিমত উ*চু 
ও গভীর | চওড়া প্রায় ১২ ফুট, গভীরতা ৬ ফুট ! বাসা তৈরিতে পরিপাটি নেই। 
গাছ থেকে ছোট ছোট ডাল ভেঙে পায়ে ঝুলিয়ে আনে, বাসার পাশে জমা করে, কখনো 
বা কাঁচাপাতা সমেত ডাল বাসার মধ্যে বিছিয়ে দেয় | বাসার মধ্যে পাওয়া যাবে এদের 
খাদ্যের MATE অংশ-_কচ্ছপের খোলা, তার কোমল মাংস সব খেয়ে শেষ করেছে ; 
বড় মাছের কাটা, পাখির হাড়গোড় | মানুষের মাথার খলি ও খাণ্ডত হাত-পায়ের ও 
দেখা মেলে । কোথাও পড়ে থাকতে দেখে বসায় এনে হাজির করেছে । . 

ডিম থেকে একটি বাচ্চা হয়। মা-বাবা উভয়েই খাবার সংগ্রহ করে আনে । তবে 
খাদ্যের প্রধান যোগানদার পুরুষ | AT তা ছিড়ে ছিড়ে টুকরা করে শিশ. সন্তানের 
মুখে তুলে দেয় ; শন্ত অংশ, নাড়িভুড়ি ও HAT অংশ নিজেরা খেয়ে শিশুর পক্ষে 
যা সহজপাচ্য এমন খাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে । সন্তানের খাদ্যে রুচি না থাকলে ঈগল 
গৃহিণী খাওয়ার জনা পাঁড়াপাঁড়ি করে AT) .মানবাঁশশঃর জননীর চেয়ে ঈগলজননী 
বাাদ্ধিতে বিন্দুমাত্র উন নর | 
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উচ্চবৃক্ষশীর্ষে AMG বাস্ম। তবু ঝড়ে ঈগলের বাসা ভেঙে পড়তে বড় একটা দেখা 
MAA! বাসায় বসে এবং কখনও কখনও অনেক উ“চুতে উড়তে উড়তে এরা খাদ্যের 
সন্ধান চালায় । এদের উচ্চকণ্ঠের কুর-কুর-কুর-কুর গর্জন বহুদূর থেকে শোনা 
যায়। 

এদের ?শকার ধরার কৌশলের মধ্যে OT: দৃষ্টি ও প্রচণ্ড বেগ একসঙ্গে কাজ করে। 
নদ্দীবলের ওপর চক্কোর দিয়ে ওড়ার সময় কচ্ছপকে নিশ্বাস ফেলতে জলের ওপর স্তরে 
উঠতে দেখামাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লৌহবড়াশর মত নখে ধরে ফেলে । বড় মাছ 
ধরার, সময়ও এই পদ্ধাত। বড় শিকার ধরার একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করোছিলাম | 
সিরাজগঞ্জ মহকুমায় আমাদের গ্রামের পাশ্চমাদকে একটা ছোটনদশর পাড়ে প্রকাণ্ড 
পাক:ড়গাছে মেছো ঈগলের বাসা ছিল। গ্রামের প্‌বাঁদক দিয়ে প্রবাহিত বড় নদীতে 
প্রায় মাঝগাঙে একটা বিশাল পাখিকে জলের ওপর ডানা দিয়ে দাঁড়ের মত জল টেনে 
এগিয়ে যেতে দেখে অনেক কৌতুহলী দর্শক জমে গেছে । পাখিটা ওপারে চরের দিকে 
গিয়ে ভাঙা পেল। সেখানে সে টেনে তুলল এক রুইমাছ, ওজন প্রায় কিলো- 
পাঁচেক । ঈগলের নখ মাছের- চোখের মধ্যে বি'ধে গিয়েছিল । খাবারটিকে বাসায় 
নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সে পেল না। চরের মাঠে কর্ম'রত চাষীরা দেখতে পেয়ে তাড়া 
করতেই শিকার ফেলে 'শিকারাকে উড়ে যেতে হয় | 


বাসায় শাবক থাকলে ঈগল শন্ধ মাছ বা কচ্ছপ নয় অন্যান্য পাখিদেরও শিকার করে | 


বন্দুকধারী 'শিকারীর গুলিতে নিহত বা আহত পাখি তুলে নেবার সুযোগ পেলে এরা 
তা ছাড়ে না। দেহে শান্ত, চোখে নিভাঁক জবলন্ত চাহান | 


শকুন ( Vulture ) 


শক্নির বাসা GE বটপাকুড় তাল দি গাছের মাথার । শিমুলগাছই বেশি 
পছন্দ, কারণ তাতে ছোট ঝাপসা ডালপালা নেই । কোনাঁদকেই I অবরুদ্ধ হয় 
না। গাছ গ্রামের প্রান্তে বা মাঠের মধ্যে হলেই ভাল; সেখানে বসেই অনেকখানি 
অণ্চল দেখা যায় । তাছাড়া নির্মল আকাশে অনেক উ*চুতে উঠে চকোর দিয়ে ওড়ে। 
লক্ষ্য রাখে কোথাও কাক ও কুকুরের আনাগোনা নজরে পড়ে কিনা । এর্‌প সংকেত 
পেলে এরা কিছটা নেমে ভাল করে দেখে সত্যই খাদ্য মিলতে যাচ্ছে কিনা । এ সময় 
আকাশে উড়ে টহলদার অন্যরা শকুনকে নিচের দিকে বেগে নামতে দেখলে বুঝে নেয় 
খাদোর সন্ধান মিলেছে । ছনুটে আসে সবাই; কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কে কতখানি খেতে 
পারবে । নিজেরা খেয়ে সম্তানের জন্য নিয়ে যায় পেটের মধ্যে পুরে; বাসায় গিয়ে 
বাচ্চ।র সামনে উগরে দেয় | 

MBCA খাবার সংগ্রহ করতে হয় ফেলে দেওয়া প্রাণীর মৃতদেহ, থেকে। নিজেরা 
শিকার ধরতে পারে না, শিকার ধরার মত পায়েয় নখ ধারালো ও বাঁকানো aa, ঠোঁট 
ও মৃতদেহের চামড়া ও মাংস কেটে নেওয়ার উপযোগী । কাজেই এদের খাদ্যপ্রাপ্ত 
ভাগ্যনিভরি। i 
শকুনিরা বদমেজাজী অসামাজিক পাখি।' মাটিতে নেমে খাবার সংগ্রহ করার সময় 
এদের কাড়াকাড়ি ও পরস্পরের সঙ্গে কলহ করতে দেখা VF | মাটিতে চল৷ফেরায় 
কদাকার Cte কিন্তু ওরাই যখন ডানা ছড়িয়ে আকাশে ভেসে বেড়ায় ওদের চলার 
ভাগ স্বচ্ছন্দ, যেন নীল গগনসাগরে পালতোলা বিলাসতরণী। OT. এদের দ্‌চ্টি 
শাক্ত । এরা এত উঁচুতে ওঠে যে, কখনো কখনো মেঘের ওপরে চলে যায়। আর কোন 
পাখি এত উচ্চতায় ওঠে না। 

শকুনির বাসায় পারপাটি নেই । একই বাসা বছরের পর ব্যবহার FA | ডিম পাড়ার 
আগে এবং পরেও মাঝে মাঝে কাঁচা ডাল ভেঙে ঠোঁটে করে বাসায় নিয়ে আসে | 


( Horned Owl ) 
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oT পেচক শিংওয়ালা পে'চা নয়। মাথার ওপর দুই পাশে দুটি কান এমনভাবে 
খাড়া যে, দুর থেকে দেখলে মনে হবে শিং। বড় বড় চোখ, তাতে পলক পড়ে, ঠিক 
যেন বিড়াল কান খাড়া করে বসে চেয়ে আছে। নারাবাঁলতে বসত। ঝোপজঙ্গল, 
পাহাড়ী এলাকাই পছন্দসই । ঈগলের মত আকারে বড় না হলেও ধারালো ঠোঁট 
ও নখর একে নিঃশৎক করেছে। Baa, ব্যাঙ, টিকটিকি ছোট মাছ ও পাখির যম H 
দিনে লকয়ে কাটায়, রাত্রিতে রাক্ষসীর মত শিকার ধরতে বৈরয়। গাছের খোড়লে, 
পাহাড়ের গায়ে অন্ধকারমত স্থানে বাসা তোর করে। অনেক সময় অন্য পাখির 
AACA বাসা দখল করে নিজের আস্তানা বানায় । বাসায় যখন সন্তান থাকে মা-বাবা 
তাদের যথেষ্ট পরিমাণে খাবার যোগান দিতে কেমন তৎপর, বাসা দেখলে তার পারচয় 
মেলে। বাসার মধ্যে, আশেপাশে ছোট ছে।ট প্রাণীর হাড়গোড় ছড়ানো, পাখির 
পালক বিশেষ করে সবুজ টিয্নার পলক, ছড়ানো ছিটানো দেখা যাবে। রাত্রিতে 
অতাঁকতে হানা দিয়ে ধরে-আনা এই সব প্রাণীর উষ্ণ মাংস ভোজে লেগেছে । টিয়ারা 
যে গাছে দল বে'ধে রাত কাটায় পেচাদের তা চেনা । মাঝে মাঝেই হানা দিয়ে ধরে 
/আনে, যেন ভাঁড়ার থেকে খাবার এনে সদ্ব্যবহার । ভাত টিয়ারা চে'চামেচি করে সে 
রাত্রির মত এদিক ওদিক উড়ে পালায় । পরে সব ভুলে গিয়ে আবার সেই আস্তানায় 
এসে জড়ো হয়। 

পেচাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আর রাঁসকতা অষ্টহাসির মত শোনায় । সন্ধ্যায় 
বাসার আড়াল থেকে বেরিয়ে কোন উচু জায়গায় গিয়ে স্বামী-স্বণতে পাশাপাঁশ ICA l 
ডন করার ভাঁ্গতে উ*চু হয়ে উঠে একজন ডাকে__বুউ-উউ। অন্যজন বলে-__বুঃ! 
পল্লী অঞ্চলে এই বড় পেচাদের নিণীথের ডাক কেমন একটা ভৌতিক শিহরণ আনে | 
নীরব রাতে দূর শূন্য থেকে বাতাসে ভেসে আসে একজনের প্রশ্ন_-“তুথীল-_-কি 
KATAL ঠিক এর পরই উত্তর শোনা যাবে অন্যজনের কণ্ঠে-_তুথাঁল | 


মেছো পে'চা ( Fish Owl ) 
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বৃশকার ধরার আগে বিড়াল যেভাবে কান দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে ote. দৃষ্টিতে আক্রমণ- 
যোগ্য প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে তেমনি Six মেছো পে'চার ৷ বাসা বানায় নিন অঞ্চলে 
মোটা গাছের খোড়লে। গাছটি অবশ্যই জলাশয়ের কাছাকাছি হওয়া চাই, কারণ এদের 
প্রধান খাদ্য মাছ, শামুক ও জলজপোকা ৷ দিনে অন্ধকার F gia, জঙ্গলের ছায়ায় 
ঘুমিয়ে সময় কাটায় । কখন কখনো এই বাদামি মেছো পে'চা ঈগল বা শকনির 
পুরনো AAS নিজের করে নেয়। 
মেছোপে'চার চোখের আলো রাত্রিতে মাছ ধরতে সাহায্য করে। জলের ধারে বসে 
জলের দিকে চেয়ে থাকলে তার চকচকে চোখের মণ মাছেদের নজরে আসে চোখের 
আলো জলের ওপরও পড়ে । আলোয় আকৃষ্ট হয়ে কাছে এলে তাদের অভ্যর্থনা 
করার জন্য সজাগ হয়ে ওঠে বল্পমের মত ঠোঁট আর লোহার বড়াশর মত নখর ৷ বাদাম 
শ্গীপেচকের পা পালকে ঢাকা কিন্তু মেছো পে'চার পায়ে পালক নেই। পালক 
থাকলে জলে হঠাৎ পা ছ:ড়ে শিকার ধরতে অসনীবধা হত। 
পেচারা জীবিত প্রাণী শিকার করে। ছোট পাঁখ ধরলে তাকে পায়ে চেপে ঠোঁট দিয়ে 
টেনে টুকরা করে ছি'ড়ে পালক হাড়গোড় সমেত গিলে ফেলে ; পরে অপাচ্য পালক ও 
হাড়গুলৈ বমি করে বের করে দের । এদের বাসায় এবং বাসার কাছাকাছি এমন 
ভুন্তাবশেষ দেখতে পাওয়া যাবে । পে'চার ডাক TAS ও পে'চাকে অমঙ্গলের প্রতীক 
মনে করা হলেও কণটপতঙ্গ ও আঁনষ্টকর ছোট প্রাণী বিনাশ করায় এরা যে শস্যের 


রক্ষক ও চাষীর উপকারণ বন্ধু তা আমাদের সমাজে স্বীকৃত। 


-  রাজশকুন ( King Vulture ) 
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অসাধারণ পাখি, যেমন বিরাট ভেমনি ভয়ংকর দেখতে । কালো ভেলভেটের মত 
পালকে গা ঢাকা ; মাথা পালকহান, লালচে রঙ । ঘাড় থেকে মাথার দুপাশে ঝোলে 
শিমুলফুলের পাপড়ির মত বড় লম্বা লাল চামড়ার ঝালর। সাধারণ শকুনের চেয়ে 
এদের সংখ্যা অনেক কম | এরা কখনই দল বেধে থাকে না। একটি বা কদাচিৎ 
দুটিকে একত্র দেখা যায়। সাধারণ শকুনের চেয়ে আকারেও বড়। পড়ে থাকা 
মৃতদেহের কাছে এলে একে দেখে ভয়ে সমীহ করে সাধারণ শকুনেরা এক পাশে সরে 
যায়। কিছুক্ষণ মাংস ছি'ড়ে খেয়ে এরা চলে যায় | তারপর শেষ মাংস ও DIAG, 
হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা পর্যন্ত অন্যান্যরা টানটান কাড়াকাড়ি করে । 

OE গাছের মাথায় অগোছালো ডালপালার বাসা । রাজশকনের চেহারায় রাজার মত 
গাম্ভীষ? কিন্ত; বাসা রাজপুরীর মত নয়। এমন স্থান নির্বাচিত হয়, যেখান থেকে 
অনেক দূর পযন্ত দেখা যায় ; অন্য শকৃনিদের গাঁতবাধি দেখে ভোজের আসরে যেতে 
হবে। AACA বাসা বছরের পর বছর ব্যবহার করে, কেবল পিছন ডালপালা যোগ করে 
নেয় মাত্র | ডিম থেকে বাচ্চা হয় একটি ; বাচ্চার জন্য ঈগলের মত ছোট প্রাণী শিকার 
করে আনে না। এদের নখ, ঠোঁট প্রাণশিকারের উপযোগী, নয়। মৃতদেহ থেকে 
মাংস খেয়ে বাসায় এসে বাচ্চার সামনে উগরে দেয় I বাংলাদেশে রাজশকুন সাধারণের 
কাছে “গন্নীশকুন’ নামে পরিচিত। Fo গৃধিনী শব্দের অপল্রংশ চাঁলতরপ | 


শিবিরে বাজ ( Shikra Hawk ) 


দেখতে সম্্রী। সুন্দর বাঁকানো ঠোঁট, গায়ে নিহিকালো ছিট দাগ । আগুনঝরা 
চোখের চাহাঁন আর বাঘনখের মত ঝকঝকে নখর দেখলেই বোঝা যাবে এটি শান্ত শালিক 

বা দোয়েল জাতীয় নয়। এটি করে বাজ, ছোট পাখিদের যম ৷ যেমন PRANE 
: তেমনি বালস্ঠ ; গাছের মধ্যে আড়ালে বসে পাখিদের গাঁতাঁবাঁধ লক্ষ্য করে, ঠিক বাথ 
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যেমন শিকারকে আক্রমণ করার আগে লুকিরে থেকে তাকে ভাল করে দেখে নেয়, 


তেমাঁন। তারপর অকস্মাৎ উড়ন্ত একটিকে নখে চেপে ধরে ঠোঁটের আঘাতে তার জীবন 
শেষ করে দেয় । তখন গাছের ডালে বসে পায়ে চেপে রেখে ঠোঁট দিয়ে কোমল উষ্ণ 
মাংস ছিড়ে ভক্ষণ করে। বাসায় বাচ্চার জন্য ছোট পাখি ধরে fata যায়__ দোহেল, 
বুলবুল, শালিক, টিয়ার পালক ছাড়িয়ে কচি মাংস সন্তানের মুখে তুলে দেয় | 

যে পাখকে অন্য পাখিরা ভয় করে তার বাসা আড়াল করে asa রাখার প্রয়োজন 
কী? বড় পাখিদের বাসা এমনিতেই নিরাপদ । ডালপালা সাজিয়ে কোন রকমে 
ডিম রাখা এবং সন্তানদের শুয়ে বসে থাকার ব্যবস্থা হলেই হল । SA, শিকরে গাছের 
আগায় বাসা বাঁধে না, মাঝামাঝি জায়গায়, শত্ত ডালের বনিয়াদ পছন্দ | 


p 


মানিকজোড় ( Black-necked Stork ) 


তরোয়ালের মত লম্বা ঠোঁট, গলা মাথা কুচকুচে কালো | HA FNA MAENT 
{ঝকাঝিক করে! ডানায় ও লেজে শাদার পাশে কালো পালক, লম্বা পা সীসার মত 
কালো। শাদা পালক তুষারের মত শুভ্র । এরা সদাই জোড়ায় জোড়ায় থাকে, 


কখনো দলে নর । পরস্পরের প্রতি অনুরাগ আকর্ষণের জন্য পূর্ববজে এই TH 
কণ্ঠ ARA ( Blacksnecked stork ) মানকজোড় নামে পাঁরাচত ৷ 
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মানিকজোড় CACM ৷ এদের বিরাট বাসা G'E গাছের মাথায় প্রকাণ্ড ডালপালার 
MOI মত দেখায় । কাছাকাছি নদী বা বিল থাকা চাই 1 গাছটি যাঁদ গ্রামের মধ্যে হয় 
তবে বাসায় বসেই যাতে জলাশয় দেখতে পাওয়া যায় এ রকম By হওয়া দরকার । এরা 
দম্পতী হিসাবে যেমন একনিষ্ঠ তেমান বাসস্থান সম্বন্ধেও। একই জায়গায় ATS বছর 
একই বাসা ব্যবহার করে কেবল নতুন করে কিছ বাড়িয়ে নের। ডিম পাড়ার আগে 
নদী বা বিলের কিনার থেকে শুকনো নলখাগড়া, ডালপালা ঠোঁটে করে নিয়ে 
আসে ৷ স্বামী-্তীতে পালা করে ডিমে তা’ দের, বাচ্চারা বড় না হওয়া পর্যন্ত একজন 
পালা করে বাসার বসে পাহারা দেয় । গাছের ওপর চিল বা কোন বড় পাখি উড়তে 
দেখলে আকাশের দিকে ঠোঁট তুলে খট:খট: শব্দ করে তাদের ভয় দেখায় | 

মানিকজোড় সাধারণত রাত্রিতে চরে, দিনের বেলাতেও একাকণ এদের 'নারাবালতে 
জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বা ধীরে ধারে হে'টে মাছ ধরতে দেখা ala । নিজেরা খেয়ে 
বাচ্চাদের জন্য খাদ্যথলির মধ্যে মাছ নিয়ে আসে। মা-বাবা বাসায় fea এলেই 


খাওয়ার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে কাড়াকাঁড় পড়ে যায় । তখন একে একে এদের মুখের 


মধ্যে মাছ উগরে দিলে তবে শান্ত হয় I 
মানিকজোড় পুরুষ ও OT আকারে ও পালকের রঙে দেখতে একই রকম কিন্তু পার্থক্য 


চোখে | AACA চোখের মাঁণ গাঢ় বাদাম, প্রায় কালো | স্তর চোখ সান্দর সোনালি, 
তাকে বলা যায় স্বর্ণনয়না | 
7. 


নিশাবক ( Night Heron ) 


নিশাচর মেছোপাখি। বকগোত্রের কন 


তন অন্যান্য বকের সঙ্গে চেহারার অনেক তফাৎ | 
ধবধবে শাদা, লম্বা পা, লম্বা ঠোঁট, হ্যাংলা গড়ন-_এই হল সাধারণ বকের চেহারার 


বণনা । নিশাবক আগে দেখা না থাকলে কেউ ats বকের চেহারা মনে রেখে দিনের 
বৈলায় তাকে সন্ধান করতে যায়, সামনে দেখলেও সে তাকে চিনতে পারবে না। শাদা 
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নয়, নীলাভ ধূসর ; লম্বা নয়, মাঝারি গড়ন ; ঠোঁট খুব লম্বা নয়, AIT ধারালো 
কালচে হলুদ ; হ্যাংলা নয়, AMAA মোটাসোটা চেহারা মাথার ওপর সুন্দর 
শুভ্র একটি শিখা পিঠের ওপর গিয়ে পড়ে । লাল টুকটুকে চুনীর মত চোখ। দিনে 
গাছের মধ্যে ছায়ায় বসে FATE, বিশ্রাম করে। সন্ধ্যা হতেই আবাস ছেড়ে খাদ্যের 
সন্ধানে জলাশয়ের দিকে উড়ে চলে ; তখন এর কৃণ্ঠে শোনা যাবে অদ্ভূত ডাক_ 
ওয়াক” | একটানা ডাক নয়, খানিক বিরতি দিয়ে একবার করে ডাক শোনা যায় শনন্য 
থেকে । এরা যখন জলাশয়ে পৌ'ছে আহার অন্বেষণে বাস্ত থাকে তখন এরা নীরব ; 
আবার শেষরাতে সূযেণদয়ের আগেই বাসায় ফিরে আসে,. তখন কণ্ঠ শোনা যায় । 
অন্যের সঙ্গে মেলামেশা নেই, খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি নেই। ছোট ছোট 
দলে ছায়াঘন গাছে বাস, জলের ধারে হলেই ভাল । ডালপালা দিয়ে তোর ছোট 
পারপাটি বাসা । এদের অঙ্গশোভায় যেমন রুচির ছাপ, বাসা তৌরতেও ছিমছাম 
পাঁরপাট লক্ষ্য করা করা যায়। বাবা-মা উভয়েই বাসা নির্মাণ ও সন্তান পালনে 
অংশ নেয়। বাসায় বাচ্চা থাকলে তাদের জন্য খাবার আনতে দিনের বেলাতেও বের 


হতে হয় তবে ভোজনপর্বট রািতেই চলে বেশি 


ডোবা খালের জলের ধারে যে মেটে রঙের পাখি প্রায় সারাদিন বসে থাকে, কাছে 
লোক গেলেও সহজে উড়তে চায় না, পর্ববঙ্গে তার এক নাম “কানাবক'। সে যেন চোখে 
ভ।ল করে দেখে না, হাই কেউ কাছে না যাওয়া পর্যন্ত তার নজরে পড়ে না। তার 
দগ্টিশান্ত কম নয়, বরং অত্যন্ত sie | ছোটমাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি ও অন্যান্য 
জলজ পোকার সন্ধানে সে নীরবে অবস্হান করে । তার নাগালের মধ্যে এলে ধারালো 


ধেনোবক (Paddy Bird ) 


pie 
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মানিকজোড় মেছোপাঁখ। এদের বিরাট বাসা Bg গাছের মাথায় প্রকাণ্ড ডালপালার 
মণ্ডের মত দেখায় । কাছাকাছি নদী বা বিল থাকা চাই । গাছটি বাঁদ গ্রামের মধ্যে হয় 
তবে বাসায় বসেই যাতে জলাশয় দেখতে পাওয়া যায় এ রকম SE হওয়া দরকার । এরা 
দ*পতী হিসাবে যেমন একনিষ্ঠ তেমান বাসস্থান সম্বন্ধেও। একই জায়গায় প্রীত বছর 
একই বাসা ব্যবহার করে কেবল নতুন করে কিছ: বাঁড়রে নেয়। ডিম পাড়ার আগে 
নদী বা বিলের কিনার থেকে শুকনো নলখাগড়া, ডালপালা ঠোঁটে করে দিয়ে 
আসে | ফ্বাগীস্বীতে পালা করে ডিমে তা’ দের, বাচ্চারা বড় না হওয়া পর্যন্ত একজন 
পালা করে বাসার বসে পাহারা দেয়। গাছের ওপর চিল বা কোন বড় পাঁখ উড়তে 
দেখলে আকাশের দিকে ঠোঁট তুলে খটখট: শব্দ করে তাদের ভয় দেখায় | 

মানিকজোড় সাধারণত রাত্রিতে চরে, দিনের বেলাতেও একাকী এদের 'নারাবাঁলতে 
জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বা ধীরে ধারে হে'টে মাছ ধরতে দেখা যায় | নিজেরা খেয়ে 


বাচ্চাদের জন্য খাদ্যথালর মধ্যে মাছ AA আসে। মা-বাবা বাসায় ফিরে এলেই 
খাওয়ার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে কাড়াকাঁড় পড়ে যায়। 


তখন একে একে এদের ম:খের 
মধ্যে মাছ উগরে দিলে তবে শান্ত হয় । 


মানিকজেড় পুরুষ ও স্ত্রী আকারে ও পালকের রঙে দেখতে একই রকম কিন্তু পার্থক্য 
চোখে | পঃরুষের চোখের মাঁণ গাঢ় বাদাম, প্রায় কালো : Fata চোখ সুন্দর সোনালি. 
তাকে বলা যায় ফ্বর্ণনয়না ৷ 


নিশাবক 


শ্যান্য বকের সঙ্গে চেহারার অনেক ত 
ধবধবে শাদা, লম্বা পা, লন্বা ঠোঁট, হ্যাংল ৩১, 
বর্ণনা । নিশাবক আগে দেখা 
বেলায় তাকে সন্ধান করতে যায়, 


না থাকলে কেউ যাঁদ বকের চেহারা মনে রেখে দিনের 
সামনে দেখলেও সে তাকে চিনতে পারবে না। শাদা 
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নয়, নীলাভ ধূসর ; লম্বা নয়, মাঝারি গড়ন ; ঠোঁট খুব লম্বা নয়, সমশ্রী ধারালো 
কালচে হলুদ; হ্যাংলা নয়, APA মোটাসোটা চেহারা, মাথার ওপর সংস্দর 
শুভ্র একটি শিখা পিঠের ওপর গিয়ে পড়ে । লাল টুকটুকে চুনীর মত চোখ | দিনে 
গাছের মধ্যে ছায়ায় বসে ATE বিশ্রাম করে । সন্ধ্যা হতেই আবাস ছেড়ে খাদ্যের 
সন্ধানে জলাশয়ের দিকে উড়ে চলে ; তখন এর কণ্ঠে শোনা যাবে অদ্ভুত ডাক-_- 
ওয়াক | একটানা ডাক নয়, খানিক বিরতি দিয়ে একবার করে ডাক শোনা যায় “KAT 
থেকে । এরা যখন জলাশয়ে CNT আহার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে তখন এরা নীরব ; 
আবার শেষরাতে সূযেণদয়ের আগেই বাসায় ফিরে আসে? তখন কণ্ঠ শোনা যায় I 
অনোর সঙ্গে মেলামেশা নেই, খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি নেই। ছোট ছোট 
দলে ছায়াঘন গাছে বাস, জলের ধারে হলেই ভাল৷ ডাল-পালা দিয়ে তাঁর ছোট 
পারপাট বাসা । এদের অঙ্গশোভায় যেমন রুচির ছাপ, বাসা তৌরতেও ছিমছাম 
পাঁরপাঁট লক্ষ্য করা করা যায়! বাবা-মা উভয়েই বাসা নির্মাণ ও সন্তান পালনে 
অংশ নেয়। বাসায় বাচ্চা থাকলে তাদের জন্য খাবার আনতে দিনের বেলাতেও বের 


হতে হয় তবে ভোজনপর্বট রাত্রিতেই চলে বেশি৷ 


ধেনোবক (Paddy Bird ) 


টে রঙের পাখিটি প্রায় সারাদিন বসে থাকে, কাছে 


ডোবা খালের জলের ধারে যে শে í 
লোক গেলেও সহজে উড়তে চায় না, ARAA তার এক নাম 'কানাবক ৷ সে যেন চোখে 
ভ।ল করে দেখে না, হাই কেউ কাছে না যাওয়া পর্যন্ত তার নজরে পড়ে না। তার 


mipis কম নয়, বরং অত্যন্ত eas | ছোটমাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি ও অন্যান্য 
জলজ পোকার সম্ধানে সে নীরবে অবস্হান করে | তার নাগালের মধ্যে এলে ধারালো 
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ঠোঁটের এক ঘায়ে বি'ধে ডাঙায় নিয়ে আসবে ; তাকে গিলে ফেলে আবার খাদ্যের 
প্রতীক্ষা | 
ধেনোবকের দেহের ওপরকার পালক ধুসর, যেটি তার খাবার সংগ্রহের ক্ষেত্র, সেখানকার 
পাঁরবেশের সঙ্গে সে বেমাল্‌ম মিশে থাকে কিন্ত; যখন সে অকস্মাৎ উড়ে ওঠে, মুখে 
এক HSNO আওয়াজ করে “ওয়াক, যেন TAS হয়ে বলে-_'কেন জালাতন করছ!” 
তখন দেখা যায়, তার পালকের রঙ ধবধবে AMI |, তাকে অকস্মাৎ ডানা খু 


লতে দেখলে 
পালকের আসল রঙাঁট চোখে পড়ে । মনে হয় একটা শ্বেতপদ্মের FIG শাদা পাপাঁড়- 


গল ছড়িয়ে দিয়ে শন্যে ভেসে খানিকটা দরে গিয়ে আবার পাপড়ি গায়ে FeV 
মত হয়ে বসে পড়ল | 

ধুসর রঙের পাখি কিন্ত প্রজননকালে এর পিঠে গজায় মেরুন রঙের মাছ চুলের মত 
HHS পালক, যেন রেশমী চাদর ; মাথার গন দিক থেকে ঝুলে পড়ে শুভ্র ঝট, 
মনে হবে মুকটের পালক -চূড়াট পিছন দিকে হেলানো | মানুষের সমাজে বিবাহ 
অনন্ঠানকালে বরকনে উভয়কেই মনোরম সাজে সাজানোর রশীত | বাঙালি সমাজে' 
বরের পোশাক রেশমী ধুতি ও চাদর, তার সঙ্গে মাথায় টোপর। কনে হয় সালংকারা, 
বেণারসী ও চেলিতে ভাঁষতা । পাখিদের জগতে পুরুষ প্রকাতির-দেওয়া রাঙন পালকে 
সঞ্জিত হয় কিন্তু কনের বিশেষ কোন ভ্‌ষণ দেখা যায় না। পুরুষ বকের অঙ্গসম্জা 
দেখলেই বোঝা যাবে এদের পাঁঞ্জকায় শুভাদন এগয়ে আসছে | 
শুকনো কাঠ ডালপালা অগোছালোভাবে সাজিয়ে তৈরি বাসা ; 
কখন একই গাছে অনেক কয়াট বাসা দেখা 
একই গাছে বাসা বে'ধে থাকে। 


খুব পুরু নয়, কখন 


(58105 Crane ) 


ডালপালা জড়ো ক'রে বানানো চাপ । বাসার উপাদান সংগ্রহ করে পুরুষ, স্ত্রী 
সেগুলো গাছে সাজিয়ে রাখে।. যে স্থানটি নির্বাচন করে তার চারদিকে ক;ড়িফুট 
মত জারগার খাগড়া বা ধানের গাছ টেনে তুলে নিয়ে বাসা তৈরিতে লাগায়। পুরুষ 
এগুলো ঢেনে তুলে বা ভেঙে নিয়ে দ্রীর দিকে Bice দেয় ; গৃহিণী তা জড়ো ক'রে 
নিজের পায়ের কাছে রাখে। এইভাবে কাছেভতের জায়গা সাফ হয়ে গেলে কত দূর 
থেকে এনে ছণড়ে দিলে দ্র হাতের” কাছে তা এসে না পৌঁছালে স্ত্রী বাসা থেকে 


যার । বকেদের সঙ্গে অন্য জলচর পাথিও | 
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(নেমে গিয়ে সেগুলো কুড়িয়ে এনে বাসার জমা করে । ফসলের জমিতে বাসা বানালে 
i শস্যের বেশ ক্ষতি করে কিন্তু এদের প্রতি সাধারণ মানুষের মমতাবশতঃ 
চাষী এদের ওপর AS হয় না, বরং তার জমি নির্বাচন করাতে খুশিই হয়ে থাকে | 


/ ভে 


| ডাহুক ( Moorhen ) 


ডাহুক, হিন্দীতে বলে AAT | মুরগীর মত স্বভাব নয় মোটেই । AA এবং 
অতিলাজ্‌ক পাখি, মাথা ও পিঠের পালক কালচে বাদাম, তাতে যেন চকচকে পালিশ ; 


গলা ও বুক ধবধবে শাদা, খাটো লেজ, তার নিচের দিকটা বাদামি লাল। লম্বা? সরব 
পরিচ্ছন্ন পায়ের রঙ ঈষৎ সবুজ | ঠোঁটের গোড়ায় কপালের ঠিক নিচে সি'দরের 
টিপের মত লাল দাগ | পুকুর ডোবা বা ছোট জলাশয়ের ধারে যদি ঝোপঝাড় থাকে 
ডাহকের সেই রকম স্থান পছন্দ | জলের ধানে ধীরে ধারে পা ফেলে হাঁটে, প্রতি পর- 
ক্ষেপে লেজ ঝিলিক দিরে BR করে তোলে, তখন যেন গপহনের হোট্র লাল পতাকাটা 
দেখায় ৷ হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হবে নিজের রুপ সম্বন্ধে তার যেন বেশ অহমিকা । 
নিজে অত্যন্ত হুশিয়ার, বাসা বানায় এমনভাবে যাতে সহজে কারো নজরে না পড়ে | 
জলের কিনারায় ঝোপের মধ্যে মাটি থেকে O18 ফুট SECS ডালপালা, জলজ ঘাতপাতা 
দিয়ে তৈরি বাসা । ডাহুক সোজাসুজি বাসায় গিয়ে ঢেকে না; আড়াল দিয়ে নিচের 
দিক থেকে এক ডাল হতে অন্য ডালে উঠে অবশেষে বাসায় গিয়ে পৌছে । তার ধারণা 
কোন: দিক দিয়ে সে বাসায় যায় তা জানতে পারলে শত; তার বাড়তে হানা দেবে! 
চলাফেরায় সতর্ক এবং প্রায় সারা বছর নীরবে কাটায় fare; বর্ষায় ডিম পাড়ার আগ 
দিয়ে এরা দারুণ সরব হয়ে ওঠে ৷ তখন সারাদিন, বিশেষ করে মেঘলা দিনে এবং 
রাতভোর উচ্চকণ্টঠে কোঁরাক কোয়াককোঁয়াক করে এক. টানা ডাকতে থাকে | অনেকে 
একসঙ্গে যোগ দেয় | সে বিচিত্র কলরব যেন জল জঙ্গলের নৈশ জলসা | 
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ডাবচিক বা taata; ( Dabchick or Little grebe ) 


ছোট ais, বা ভাবাঁচক হাঁসজাতীয় জলচর প্রাণী | বুনো হাঁসের মত বেগে উড়তে 
পারে না কি-তু সাঁতার ও ঘন ঘন ডুব দিয়ে চলতে ভারি পটু । ভীতুধরণের পাখি, 
ছোট জলাশয়ে নিরিবিলিতে চরতে পছন্দ করে | জোড়ায় জোড়ায়, কখনও বা ছোট 
ছোট দলে দেখা যায়। বাসা তৈরিতে এর নতুনত্ব। সারসের মত প্রকাশ্য স্থানে 
FSW বাসা বানায় না; বিলাবলে বা বড় ডোবায় নলখাগড়া জলজ ঝোপঝাড়ের 
মাঝে ভাসমান বাসা। জলজ উদ্ভিদের ডালপালা জড়ো করে একটা মঞ্চের মত 
কিছুটা উঠচুকরা স্থান। বাসা যাতে ভেসে না যায় সেজন্য নলজাতীয় গাছের পাতা 
দিয়ে বাসা বে'ধে আটকে রাখে। পাঁচ থেকে সাতাঁট ডিম হয়; ডিমগুলো দুইদিকে 
ঈষৎ সর: শাদা। তা’ দেবার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই এগুলো হলদে মত হয়ে 
পড়ে। ডাবাঁচক ভার gema পাখি। বাসা ছেড়ে বাবার সময় ঘাস জঙ্গল দিয়ে 
ডিমগুলো ঢেকে রেখে দেয় । বাসায় ফিরে ঘাসের ঢাকনা সরিয়ে কাছেই রেখে দেয়, 
আবার কাজে লাগবে। ডিম আড়াল করে রাখার সর্তকতা কাকের উপদ্রবের জন্য | 
কাক এই ভিম দেখতে পেলেই ভেঙে খেয়ে ফেলে | যেখানে কাক নেই সেখানে সেখানে 
ডিম ঢেকে না রেখেই ডাবাচিক মা-বাবা চরতে যায়। উভয়েই পালা করে ডিমে তা” 
দেয়। বাসায় ফিরে আসার সময় ডুব আর সাতার, সাঁতার আর ভুব--এইভাবে 
বাসার কাছাকাছি আমে। চারদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে কোথাও বিপদের সম্ভাবনা 
আছে কিনা । 

ডিম ফুটে বাচ্চা বেরনর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো ভারি চটপটে। দেখতে ছোট্র কালো 
উলের বলের মত। কখন কখনো এরা মা-বাবার পিঠে বসে জলাশয়ে ঘুরে বেড়ায় | 
sare ডাবাচিকের ঠোঁটের গোড়ায় শাদা ফুলের পাপাঁড়র মত একটি দাগ, ঠোঁটের আগা 
সর গায়ের 73 ফ্যাকাশে কালো, পেটের দিকটা শাদা। কাশ্মীর হদে শান্ত জল, 
বিস্তীৰ্ণ এলাকা জুড়ে পাঁখদের বিচরণক্ষেত্র। এখানে অনেক ডাবাঁচিক পৃথক পৃথক 
বাসা তোর করে। কাকের উৎপাত না থাকায় এরা অনেকটা 'নীশ্চন্ত। বাসা fates 
জায়গায় cle হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা । ডিম ফুটে বের হওয়ার 


র মত ছোট আকারের চণ্ডল AA ফুরফুর 
স্তু এক নিমেষও স্থির থাকে AT! ডালে 
উচু করে তুলে এক চকোর ঘুরে নেয়; 
ডাকে চাক্‌-চাকও চাক্‌চাক্‌ ) মানদ্ষকে ভয় পায় 


না। ফুর্তিবাজ পাখি। কালচে পালকে পারা গা ঢাকা ৷ মাথা ও বুকের দিকটা 
গাঢ় কালো। দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর চোখের ওপরে ও নিচে Al শভ্ররেখা যেন 
শিল্পী ay করে শাদা রঙ দিয়ে এ'কে দিয়েছে। ঠোঁট ও পায়ের রঙ কুচকুচে কালো | 
এর 'চুলবূলে' স্বভাবের জন্য cont ies এর নাম হয়েছে নাচন” ৷ ঝোপঝাড় ও নালার 


ধারে ছায়াময় স্থান এদের পছন্দ! মশা, ছোট ছোট পোকা দেখতে পেলেই হাওয়ায় 
উদরসাৎ FAL TAAT কোন অপকার করে AT! 


কসরৎ করে উড়ে খাদ্যাট ধরে 


ছা জায়গায় চড়াই-এ 
গিয়ে বসে কি 
ছাতার মত 


গাছপালার ছায়ায় আব! 
করে ওড়ে | এডাল থেকে ওডালে 
বসেই oats নামিয়ে, লেজ 
Rare করে উড়ে আবার এনে বসে? 


বরং তার উপকার করে কীটপতঙ্গের {বস্তার রোধ ক'রে । 
ছাতাঘুরানর বাসা দেখতে ছোট একটি বাঁটির মত! মাটি থেকে O'S ফুট URS 
GAR জাল দিয়ে এমনভাবে 


ছোট গাছ বা লতার ওপর শুকনো ঘাসের বাসা। মাঝ 

জাঁড়য়ে আঁটোসাটো করা যে, নিপূণ শিল্পী-কারিগরের তোর একটি: 
পানপান। বাসা মধ্যে মিহি কোমর ঘাসের মল বিছানো । বাসাটি ডালের সঙ্গে 
বেশ মজবুত করে আটকানো, ঝড়বাতাসে ডাল দুললেও বাসা পড়ে যায় না। বাসায় 
fom থাকে দুটি কি তিনাটি। হালকা হল;দ রঙের ওপর বেগুন ছিট fan; Toria 


দেখতে চকচকে, AA l 
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ছাতাঘুরাঁন দেখলেই বাল্যের একটি ঘটনা মনে পড়ে । এখনও তার জন্য কষ্ট 
অনুভব কাঁর। প.ববাঙলায় আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাঁড়র পিছনে গাবগাছের নিচে 
বেতঝাড়ের মধ্যে ছাতাঘুরানি থাকত। প্রায়ই উঠানে চলে আসত, মনোহর ভাঙ্গতে 
বাতাসে ওড়ার চরকিবাক্তি দেখাত। চুপ চুপি গিয়ে ওদের বাসা দেখে আসতাম, 
কিভাবে বাসায় বসে ডিমে তা’ দেয় লক্ষ্য করতাম । একদিন দেখি, নিচু বেতের পাতার 
গোড়ায় একটি বাসার মধ্যে তিনাঁট বাচ্চা রয়েছে। কাছে যেতেই ছোট ছোট পালক- 
গজানো শাবকরা ডানা O'R করে তুলে, মুখ খুলে ডানা কাঁপিয়ে খাদ্যের জন্য ?তনজনই 
এক সঙ্গে ছটফট করতে লাগল । আম তো খাবার দিতে যাইনি, গিয়োছলাম ওদের 
দেখতে । ওরা তা বোঝোন। ওদের মা-বাবা ভয় পেয়ে উত্তোজতভাবে চাকৃচাক 
করে ডাকতে ডাকতে উড়তে লাগল। একটি বাচ্চা হাতে তুলে নিলাম, সে কিছুতেই 
NS হয়না। অবশেষে তাকে বাসার মধ্যে আবার বাঁসয়ে দিলাম কিন্তু বানাতে 
আর ধরে নাঃ রাখলেই চে পড়ে যায়। খাঁনকক্ষণ চেষ্টা করে কোন ফল হল না 
দেখে বালকের AICS এ সমস্যার সমাধান করে দিলাম-_একটা বাচ্চা গলা টিপে 
মেরে ফেলে দিয়ে তিনজনের থাকার ঘরে দুইজনের জায়গা করে দিয়ে এলাম ॥ পরে 


পাখিদের প্রতি মমতার আদরযত্র করে এই অর্বাচীন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করোছি। 
কিন্তু সে দশ্যাটি মন থেকে মুছে যায়ান। 


aa 


টুনট্রানা (Tail Bird 


বাংলায় নাম টুনটুন, ইংরেজিতে টেলর বার্ড ( Tailor bird ), হিন্দীতে দরজী 
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পাখি। আমাদের শিশু সাহিত্যে টুনটুনি হিরোর মত কাণ্ডকারখানা করে শিশু 
কিশোরের মন জয় করেছে । বাস্তবে টুনটনও মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে। বাগানে, 
ঘরের পাশে নিরিবিলি একটু কোণে উপযুক্ত স্থান থাকলে সেখানে তার বাস। দেখা 
যাবে। কদম চারা, GAA, কচি কাঠাল চারা, ক্যানাফুলের চওড়া পাতা, , চওড়া 
পাতাওয়ালা বেগুন গাছ-_এগুলৈ টুনটুনি বাসা তৈরির জন্য পহন্দ করে। মাটি 
থেকে RIO ফুট Gres, লোকের দঘ্টির আড়ালে পড়ে এমন একাট দুইটি পাতার 
প্রান্ত টেনে ফ্‌টো করে তার মধ্যে তুলো এমনভাবে আটকে দেয় যাতে দোলা লাগলে 
পাতাদুটি বাঁধন খুলে ফাঁক হয়ে না যায়। বালাত বানানোর সমর একাট টিনের পাত 
গোল করে তার দই প্রান্ত যেমন একাটর ওপর অনাটি স্থাপন ক'রে কর্মকার. লোহার 
শলাকা দিয়ে ( rebeat ) করে দের, টূনট্ীনর বাসার ঘের বানানের কৌশল FORT 
সেই রকম; তুলো তার লোহার শলাকার কাজ করে । আমার কাছে পাঁচবহরের পুরনো 
যে বাসা রয়েছে তা SLATS তৈরি ; পাতাদনট শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে গেছে কিন্তু 
তুলোর সেলাই বন্ধন GED আছে। বাসার ভিতর কোমল নাহ ঘাস বাছয়ে গোলাত্বার- 
করা তার ওপর তুলার আস্তরণ । আমাদের বাড়িতে চারবার বাসা তৈরি করেছিল | 
দুইবার একই জায়গায় | একবার এক AAA পাড়ে AFD উ'চু ভাঁটি ধরণের গাছে 
বাসা পেয়েছিলাম ; ঝড়জলে বাসাটি নণ্ট হয়ে গিয়েছিল | ছোট চিনাবাদামের দানার 
মত ৩৪টি ডিম হয়, রঙ নীলাভ সবুজ বা Gi SERS শাদা। তাতে ছিট 
দাগ। ১ ছোট্র পাখার্ট তার সন্তানের জন্য কী পারপাটি আরামদায়ক ঘর বানায় আর 
কত দরদের সঙ্গে তাদের পালন করে দেখলে আনন্দ হয়! i 
টনটন ছোট পাখি, গাছপালার মধ্যে FA FAS করে ওড়ে। পোকামাকড় খাদ্য | 
কদাচিৎ মাটিতে নামে । আকারে ছোট হলেও কণ্ঠটি রীতিমত স্পঞ্ট এবং কাঁসর 
আওয়াজের মত উচ্চ। স্বাভাবিক ডাক টিং-টিং-টিং; উত্তেজিত হলে ডাকে টুইক- 
ট্ইকট্ইক। একটানা ডাক অনেকক্ষণ ধরে চালায় ॥ টিং-টিংটিং করে একটানা 
১৪০৪৫ বার পর্যন্ত ডাকতে শোনা যায়। এমন বুকের দম! ডাকার সমর 
গলার দুপাশে দুটি কালো পালকবিন্দ; নজরে পড়ে | গলা ফুলে ওঠে ব'লে ডাকের 
সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছাদন পালকের নিচের কালো ফ:ুট:কির মত APT দেখা যায়, অন্য 


সময় ঢাকা থাকে। 
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( Purple Sunbird’ 


VA 
এ পাঁখাটকে এক জায়গায় বোঁশক্ষণ দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না, ভার DVA ৷ 
বাতাসে ঢেউ খোলয়ে আলোর ঝালিকের মত এক গাছ থেকে অন্য গাছে, এক ফুল 
থেকে অন্য ফুলে ওড়ে । মোট;সি। Al বাঁকানো ঠোঁট পাথর দেহের অনুপাতে বড় 
শনে হবে। তার কারণ আছে ; ঠোঁট দিয়ে চড়ুই পায়রার মত শস্য খঃটে খায় না, পোকা 
মাকড়ও প্রধান খাদ্য নয়। খাদ্য হল ফুলের শধৎ। ফুলের ভিতর থেকে মধুরস 
সংগ্রহ করতে হলে চাই সর; ঠোঁট ; তার ধার খাঁজকাটা আর রবারের wore: মত জিভ | 
সর ঠোঁট ফুলের বুকের মধ্যে TARA চালিয়ে দিয়ে শোষক জিভ দিয়ে ফুলের TARE 
টেনে নেয়। বিলাসী পাঁখ বটে! 
মাঁকিনি MALTA হামংবার্ড এমনি মধুপায়ী। তারা ফুলের সামনে মৌমাছির মত 
স্থির হয়ে উড়ে থাকতে পারে। উড়তে উড়তে পিছিয়ে আসতে পারে। মোট 
ফুলের বোঁটার ওপর বসে” বাদড়ের মত ঝুলে পড়ে ফখ্লমধ চুষে নেয়। TANTA 
মোট:সির পুরুষ পাখাটির সারাদেহ নীলবেগুনি Bees পালকে ঢাকা। যেমন- 
তেমন নীল নয়, রোদের আলো পড়লে বঝকমিক করে । মেরে-পাঁখিটা আকারে কিছুটা 
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ছোট, গলা ও বুক ফ্যাকাশে শাদা ৷ পেট উত্জল- eT । দল ধরে থাকে না, প্রায়ই 
দেখা যায় একজোড়া করে । গাছে ফুল ফুটলে এরা মনে হয় খবর পেয়ে যায়, বিশেষ 
করে ডালমগাছে ফুল ধরলে | 
D AI বাসার গড়ন ও সাজসন্জার মধ্যে রুচির ছাপ চোখে পড়ে আর বোঝা যায় 
ণকভাবে বাসা তোর করলে সন্তানদের সবধা হয় সে বিষয়ে যেন গবেষণা করে ওরা 
নতুন পন্থা গ্রহণ করেছে। এদের বাসা বাবুই পাখির দোলনা বাসার মত গাছ থেকে : 
ঝোলানো কিন্তু আকারে ছোট, গড়নে কিছনুটা অন্য রকমের এবং সাজানোর ব্যাপারে 
আঁভনব। বাবুই-এর বাসায় প্রবেশ-পথ নিচের দিকে, সর হালকা জালর মত সূতা- 
আঁশ দিয়ে বোনা । পাখির ডিম ও ছানার শত্রু; সাপ যাতে বাসায় ঢুকতে না পারে 
সেজন্যই চোঙের মত AAT প্রবেশপথ নিচমুখি | TAO TAA বাসায় ঢোকার পথ ওপরের 
দিকে । তলাটা বন্ধ ৷  প্রবেশমুখের ওপর একটি খিলান-ছাত, যেন জানালার সান- 
শেড (sun-shed) 1 afta ছিটজল যাতে বাসার মধ্যে না যার সেজন্যই বোধ হয় 
এই ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল। বাসাটি ঝোপঝাড়, লতার সঙ্গে ভাল করে আটকানো, 
বাতাসে দোলে। বাসার নিচের দিকে কিছুটা AGED ঝালরের মত ঝোলে, হঠাৎ দেখলে 
মনে হবে ঝোপজঙ্গলেরই অংশ ৷ বাসাটিকে শতুর নজর থেকে আড়াল করে রাখার 
জন্যই এ ক্যামুফ্লাজ ( Camouflage ), ল্‌কোছার নক্সা | 
বাসায় প্রবেশের মুখে পোর্টিকো বারান্দা-ছাত ছাড়াও ib AI কারুকার্ষের নমঃনা 
রয়েছে বাসার অলংকরণে ৷ মিহি ঘাস, সর; পাতা ও কোমল লতাকাঠি দিয়ে তোর 
করার পর বাসার ওপর ফুলের পাপড়ি মাকড়সার জালের আঠা দিয়ে সে'টে দেয়। 
গোলাপ পাপাঁড়, বোগেনভিলিয়া ফুলের শুকনো পাপাঁড়, রঙিন কাগজের টুকরা 
বাসার গায়ে সাঁটা দেখা যায়৷ বাসার ভিতরে ডিম রাখার জায়গায় কোমল ঘাসের 
বিছানা ৷ প্রাত বছর এরা নতুন করে বাসা বানায়। আমাদের বাড়িতে ঘরের পাশেই 
[তিনবার বাসা তারি করেছে কিন্তু এমনি হুশিয়ার যে, এদের যাতায়াত ভাল করে লক্ষ্য 


না করলে বাসা সহজে চোখে পড়ে না! oy 


হলদে পাঁথ ( Golden Oriole ) 
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বাসার স্থান নির্বাচনে রীতিমত airy ও marisa পারচয় | মাটি থেকে ১৫২০ 
ফন্ট SRG গাছের সতেজ ডালের আগার দিকে এমন জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়, যেখান 
থেকে n TOTO ফেকড়া ডাল বৌরয়েছে। দুর্বল, যা বাতাসে ভেঙে পড়তে পারে 
এমন শাখা কখনও [নর্বাচিত হয় না। জাহাজে চট বা ক্যানভাস দরে তোর দোলনা 
ATI (hammock) হ্যাসক বিছানা ব্যবহার করা হয়। বন অঞ্চলের অনেক বাসিন্দা 
দুই গাছ বা ডালের সঙ্গে ঝুলানো দোলনা আসন শোয়াবসার জন্য ব্যবহার করে। 
হলদেপাখিদের বাসা ঠিক এই কৌশলে তৈরি ॥ দই ডালের ফাঁকে লম্বা আঁশ ও লতা 
দিয়ে এমনভাবে পেচিয়ে “TE ক'রে আটকানো যে, এটি মানুষের নয়, একটি পাখির 
কাজ বলে মনে হবে না। দুই শাখার মাঝে ঝুলানো একটি ale যেন ; তার মধ্যে 
মাকড়সার সুতা ও াহঘাসের মূল পারপাটি করে 'বছানো। পাঁখাটর পালক 
সৌন্দর্য যেমন অনুপম, কণ্ঠ যেমন কোমল ,ও মিষ্ট, নীড়ানর্মাণেও তেমানি রুচির 
হাগ। লোকালয়ে আসে কিন্তু বোশক্ষণ কোথাও অপেক্ষা করে না ; পত্রবহূল গাছই 
পছন্দ । মাঝে মাঝে খোশনেজাগ্রের ডাক শোনা যায় পীলো-_লো ; ইকৃতা উকা ওক 
পল্লীর ছেলেমেয়েরা এই ডাকের একটা মনোমত শব্দর;প দেয়--একটা খোকা হোক | 
এদের আরেক ধরণের সংক্ষিপ্ত কক্শ ডাক-_িয়া কোয়াক্‌। 
হলদে পাখি বাংলায় বেনে বউ, হিন্দীতে পাঁল।ক্‌ ৷ 
বউএর ( Golden Oriole ) মাথা, 
টানা কাজল বেন তুল দিয়ে আঁকা ৷ 
Oriole ), মাথা: বুক ডানার প্রান্ত- 
উভয়ের গোলাপা ঠোঁট ও লাল ট 


এক প্রজাতির সোনালি বেনে 
গলা সোনা হল;দ, ডানা কুচকুচে কালো ; চোখে 
অন্য প্রজাতি কৃষ্ণাশর বেনে বউ (Black-headed 
পালক ও লেজ উদ্জবল কালো ; আর AIRAA / 


OLS চোখ । বাসা তৌরতে উভয়ের একই রানার 


গাছে বাতাসে ঢেউ খোলয়ে ওড়ে, 
দ্য কীটপতঙ্গ এবং বটপাকুড়ের পাকা ga l 
র বিশেষ আকর্ষণ | 


পারচয়। 'বেনে-বটরা এক গাছ থেকে আরেক 
কাজেই মাটিতে পা দেয় না। এদের খ 


শিমুল, পলাশ ও কোরাল ( মন্দার ) ফুলের মধুর প্রত এদে 
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যেসব ছোট পাখি বাসা তৈরিতে নিপৃণতার পাঁরচয় দেয় বুলবুল তাদের দলে । হাল্কা 
ঝোপুঝাড় মাটি থেকে সামান্য উ'চুতে গাছের ফ্যাকড়া ডালের মাঝে ঘাস, পাতার আঁশ 
ta বাঁটর আকারে সুন্দর বাসা বানায়। মাকড়সার জাল এদের গৃহনিমণণে 
সিমেন্টের মত কাজে লাগে । মেয়ে বূলবুলই বাসা বাঁধে । বাঁশঝাড়, শুকনো নালা 
ও উচু ভিটা এরা বাসার জন্য স্থান হিসাবে পছন্দ করে । ALAS শাহ বুলবুলের 
ঝ:টসহ মাথা ও গলা উজ্জল নীলাভ কালো । আর সারাদেহ তুষারের মত শাদা। 
দর্শনীয় এর ২৫৩০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ রেশম ফিতার মত শুভ্র পঃচ্ছপালক। ATA 
যখন উড়ন্ত পতঙ্গ ধরার জন্য নানা FAIS ক'রে শুন্যে ধাওয়া করে, তার লেজ যেন 
বাতাসে দীর্ঘ তুলির টানে গেলে, তরঙ্গিত, সরল নানা আকারের aia আঁকে । সেই 
শুভ্র তরঙ্গ-ভাঁঙ্গিট দর্শকের মনে স্থায়ী হয়ে থাকে । মেয়ে বুলবুলের AA দীর্ঘ লেজ 

ফ্যাকাশে বাদামি, মাথা কালো এবং VITALS | 


নেই, পালকবর্ণও এমন উদ্জবল নয়। 
নয়ন-সখকর শাহ বুলবুল তার শাদা পনচ্ছের জনা AMAT, রকেটবার্ড, রিবনবাড' 


ডাবাড ( widow bird ) ইত্য।দি নামে alates | 


সুইফট, বাতাস ( Swift ) 
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সকাল দুপুর িকেল--প্রায় সারাদনই এক ধরণের কালচে রঙের পাঁখকে আকাশে 
levied করে হাওয়ায় ভেসে উড়তে দেখা যায় । দেহের অনুপাতে ডানা বেশ লম্বা ও 
AA, | ডানা RATT খোলা থাকলে ধনুকের মত দেখায় । এরা কোথায় বিশ্রাম করে, 
কোথায় ঘুমায় ? কোথায় বাসা তোর করে? এদের তো গাছে বসতে দৌখনে। না, 
এরা গাছে VCS পারে না, এদের পায়ের আঙুল চারটিই সামনের দিকে, নথগুলো 
আঁকিড়ের মত, ডালে বসার নয়, দেওয়াল ধরে ঝুলে থাকার উপযোগী । এরা সুইফট, 
(Swift), বাংলার বাল “বাতাস” ; হিন্দীতে আবিলা । সারাদিন আকাশে উড়ে 
চওড়া মুখ দিয়ে উড়ন্ত পতঙ্গ ধ'রে খায় । ডানার গড়ন নৌকার দাঁড়ের মত। উড়তে 
এদের ক্লান্তি নেই। বিশ্রাম ও বাসা তৈরির স্থান ঘরের দেওয়াল, পাহাড়ের গা, রেলওয়ে 
সেতুর দেওয়াল ইত্যাদি নারাবাল, খাড়া জায়গায় শীত প্রধান দেশ ইউরোপ 
আমেরিকায় লোকের ঘর গরম করার জন্য আগুনের চুল্লি থাকে ; তার ধোঁয়া বের ক'রে 
দেবার জন্য আছে চিমনি বা চোঙঘর | এই রকম নারাবাল স্থান এক জাতের সুইফট 
পছন্দ করে। এরা চিমানি সুইফট ‘chimney swift) নমে পারচিত হয়েছে 1 চিমানর 


বানায় ও রাত কাটায়। বাসার উপাদান ? 


ও নিদ্রা। বিশ্রামের জায়গা ছেড়ে. 
পানে ওঠে না। ঝুলে থাকার জায়গা 
ডানা মেলে দেয় ; তখন ওর গাঁত 
ARG Ay শিকার ধরা 
পদ্ধাত মনে করিয়ে দেয়। 


আসার সময় এরা অন্যান্য পাখির মত উড়ে শূন্য 
থেকে নখ খুলে নিলেই নিচের দিকে পড়ার সময় 
স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল | 
a কৌশল আমাদের জেলেদের নদীতে ইলিণমাছ ধরার 
জেলেরা ছোট 'ডাঁওনোৌকা নিয়ে মাঝনদীতে স্রোতের 
তুলে ভেসে চলে, ফাঁদের মত জাল জলের মধ্যে ডোবানো। নৌকার সামনের দিকে 
একজন তোবানো জালের দাঁড়র এক প্রান্ত হাতে ধরে রাখে । জালের ফাঁদের মধ্যে 
শাহ চ;কলেই দড়িতে কাঁপন লাগে । অমনি দাঁড় টান দিয়ে জালের মুখ বন্ধ করে 
টেনে তোলা হয়। দেখা যায় সালের মধ্যে ইলিশমাছ স্রোতের বিপরীত দিকে চলার 
সমর মনখখোলা জালের ফাঁদে আটকে পড়েছে। স:ইফট জাল-ফাঁদের মুখ হাঁ করে 
ঝাতাসে উড়ে চলে , মুখের দুপাশে গোঁফের মত চুল-পালক, যেন জালের কাঠি। 
মুখের মধ্যে পতঙ্গ ঢুকলেই মুখ বন্ধ করে ভক্ষণ । 


"a 


PA 
NA সুইফট ( Cave Swift , 
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চমন Aaa বাসা তোরতে বাইরের উপাদান_-শুক্‌নো কাঠি গাছপালা থেকে 
সংগ্রহ করে fang Cave-swift রা বাস করে সমুদ্রের পাহাড়ময় উপকুলে ও দ্বীপে 
যেখানে কাছেভিতে গাছপালা নেই। তাদের বাসা তৌর করতে হয় তৃণলতাহীন 
পাষাণের গায়ে। এখানে স.ইফটদের কেবল নিজেদের উপাদানের ওপরই নির্ভর 
করতে হয়। মুখের লালা দিয়ে এরা পাথরের গায়ে বাঁটির মত বাসা তোর করে; 
দূর থেকে দেখে মনে হয় দেওয়ালে কতকগুলো বাটি আটকানো রয়েছে। পূর্বভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে, আন্দামান, মাদাগাস্কার দ্বীপে Cave-swift-tHs লাল-বাসা পাওয়া যায় | 
এই বাসা দিয়ে প্রস্তুত ঝোল Nest soup চীনাদের কাছে অভিজাত খাদ্য বলে গণ্য | 
বাসার ওজনের সমপাঁরমাণ acne বাক হয় বলে ব্যবসায়ীরা এ বাসা সংগ্রহে বেশ 
তৎপর | জলের ধারে পাহাড়ের গা থেকে বাসাগযল খুলে নেবার জন্য বাসা- 

ংগ্রহকারীরা নৌকা ও লম্বা STRAT নিয়ে গিয়ে বাটিগযীল খুলে নেয়। প্রথম তোর 
বাসাগযাল হারিয়ে সূইফটরা দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার যে বাসা বানায় তা প্রথমবারের 
মত স্বচ্ছ ও নিম'ল হয় না। প্রথম-তোঁ বাসার চেয়ে পরে-তৈরি বাসার উৎকর্ষ কম; 
বাজারে এদের মূল্যও হয় কম কিন্তু মানুষের লোভের শিকার হয়ে এদের দুর্ভোগ 
ভুগতে হয়। সন্তান চাই, তাই আঁতারন্ত পরিশ্রম করেও এরা ডিম রাখার বাটিঘর 


frat করে, তার উৎকর্ষ যেমনই হোক | 
রথে সি? ষ্ঠ 


পাহাড়ী সোরালো ( Cliff swallow ) 


ওড়ার ক্ষমতায় সুইফটের সঙ্গে মিল থাকলেও সোয়ালে 

সইফট নয়। এরা গাছের ডালে টোলগ্রাফের তারের ওপর বনতে পারে | CERAIN] 
১৮৭ D গ : 

মত cca উড়ে পতঙ্গ ধরে খায়, বাসা তোর করে দেওয়াল ও পাষাণের গায়ে 5 জলের 

- 'পাঁনবেশ বাসভবন নির্মাণ করে? 


ধার বিশেষ পছন্দ | সোয়ালোরা দল ধরে বাস করে, © ন 
উপাদন মাটি ৷ মাটির সঙ্গে ম:খের লালা-আঠা TAPE কাৎ করে বসানো ঘটের মত 
যেন 'মৌচাক' SF! বাবুই ঝুলানো বাসা 


বাসা, পরস্পরের গায়ে গায়ে লাগানো, 
; fapa দিকে । সোর়ালোর বাসায় প্রবেশের 


পথ TADIA ঈষৎ হেলানো ; এতে র ভিতরে যাওয়া ও বেরনোর সুবিধা ৷ 
এতগুলো পাখি aga উপনিবেশ তৈরি করে বসত করে কিন্তু এদের মধ্যে কলহ নেই; 
Vite À 


আকারে, পালকের বর্ণে; 
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তার-লেজ সোয়ালো ` ( Wire-tailed Swallow ) 


কেউ ভুল করে অন্যের বাসায় ঢুকে পড়ে না। খাদ্য নিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রাতযোগিতা 
নেই, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র শূন্য অঙ্গন, যার যেমন শান্তি সে তেমান উড়ে নিজের ভোজ্য 
যোগাড় করে। জলের ধারে বাসভবন tela করার উদ্দেশ্য__এর্‌প স্থানে উড়ন্ত 
AST পাওয়ার সম্ভাবনা বৌশ | 
এক প্রজাতির সোয়ালোর লেজের দুটি পালক অন্যগুলির চেয়ে দীর্ঘতর, দেখতে AÂ) | 
এরাও মাটির সঙ্গে লালা মিশিয়ে 


শিল্পকাজ ঘটাশল্পী কুন্তকারের মত নয়; বেতবাঁশ দিয়ে যারা ঝুঁড় বানায় সেই 
কার,শল্পারা মনে হয় 


যেমন পাঁরবেশে যে-পাঁখর 
বাস, তারা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সন্তানকুঠাঁর নির্মাণ ক'রে থাকে | 


ধুর যারা বাসা বানায় তাদের ডিম বাচ্চা আড়াল করে 
রাখা কঠিন ; ফাঁকা জায়গায় সহজেই অন্যের নজরে পড়ে যায়। সেখানে প্রকৃতি 


বহ মিশে থাকে, খুব সজাগভাবে 
র পাওয়া যায় কিন্তু সোয়ালোরা আঁনশ্য়তা ও 
ভাগ্যের ওপর সন্তানের নিরাপত্তার ভার না দিয়ে "নিজেরা নিরাপদ আস্তানা গড়ে 
তোলে । খাড়া পাষাণের গায়ে, সাধারণ প্রাণীর নাগালের বাইরে স্থাপিত সোয়ালোদের 
গৃহ সার্চ ও সংরচির নিদর্শন | সীমানা জ্ঞাপক তারের 
£€/ 5 বেড়ার খখাউর ওপর 
ওভেনবাডের বাসা ; 
তারের ওপর পাঁখাট। 


: | V 
খবাটর ওপর ওভেনবাডের মাটর বাসা 1788 CP 


|| ওপরের অংশ কেটে ভিতরে প্রবেশ পথ দেখানো হয়েছে। 4 
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কয়েক জাতের সোয়ালো পাখি পাথরের গায়ে মাটি দিয়ে বাসা তৈরী করে, তাতে 


মৃৎশিল্পীর নিপুণতা প্রকাশ পায় । যেখানে বাসা বানানোর অন্য রকম স্হান নেই, 
নেই অন্য রকম উপাদান, সেখানে এরা অবস্থা অননসারে ব্যবস্থা করতে পেরেছে বলেই 
তাদের বংশধারা অব্যাহত আছে। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়া তৃণ অঞ্চলে এমন 
ধরনের এক ক্ষুদ্র মূৎশিল্পীর সাক্ষাৎ মেলে | এটি Ovenbird, বাংলায় বাল উনান- 
পাখি তার মাটির বাসার গড়নের জম্য। আকারে আমাদের শালকের চেয়ে ছোট, 
নিতান্ত সাধারণ পাখি। বুদ্ধির পরিচয় এর সম্তান-গহ নির্মাণে । 

প্যাটাগোনিয়া তৃণভূমি অঞ্চলে TAS অত্যন্ত কম, বড় গাছ পালা নেই, শত শত 
মাইল জুড়ে শতক তৃণপ্রান্তর ৷ পাখির বাসা তোর উপাদান তৃণের অভাব নেই 
কিন্তু কোথায় বাসা বাঁধা হবে? উচু গাছ নেই । মাটির ওপর বাসা করলে সাপ ও 
ছোট প্রাণীর কবল থেকে রক্ষা করবে কে £ পাখাঁট তাই সামান্য উচু খাটর ওপর 
গোল মৃত্তিকা দূর্গ নির্মাণ করেছে। বাষ্টপাতহীন অঞ্চলে আকাশের জলে এর গলে 
যাওয়ার সম্ভাবনা নেই ; মধ্যযুগের দুর্গে যেমন ঘোরানো-প্যাচানো NY সংড়ঙ্গের মত 
পথ থাকত, চতুর পাখিরা সাপের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য ঘোরানো বাঁকাচোরা পথ নিয়ে 
গেছে বাসার অভ্যন্তরে গোপন কক্ষে যেখানে থাকে ডিম, বাচ্চা । a, বাসভবনের 
দরজায় এসে ভিতরে দৃষ্টিপাত করলে অন্ধকারে পথের হদিস পাবে না, অজানা গাহায় 


প্রবেশ করতে থমকে দাঁড়াবে । 


মানুষ ইঞ্জিনীয়ার পাকাবাড়ি তর করার সময় নক্সা ও মাপ অনুযায়ী বিভিন্ন 
কক্ষের গাঁথযীন করতে থাকে ; সবশেষে হয় ঘরের ছাত। ওভেনবাডে'র বাড়ি করতেও 
একই ordi | খুঁটির ওপর ভিত্তি স্হাপন করে মাটির স্তর গেথে তোলার সময়ই 
[মের কুঠুরি, ধেশাকা-দেওয়াল ( baffle wall ), উচুনিচু বাঁকা পথ afer ( Blue- 


print ) অনুসারে গেথে তুলতে হয়। সর্বশেষে গোল WA! কোণযন্ না 
করে গোল করার উদ্দেশ্য বোধ হয়, শিশির ও FiS পতিত বৃষ্টির ফোঁটা যাতে গাঁড়য়ে 


যায় এবং প্রবল বাতাসের ঝাপটা যাতে এর ক্ষতি করতে না পারে এমন গড়ন দেওয়া | 
পথবার বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষ জলবায়; ও তততৎস্হানে প্রাপ্ত মালমশলা 
ব্যবহার করে নিজেদের বাঁড়ঘর তর করে। এস্কিমোরা বরফের ঘর, গভীর অরণ্যের 
বাসিন্দারা গাছের ওপর ঘর, মরু অগ্চলের লোকেরা স্হানাম্তরযোগ্য তাঁর, ব্যবহার 
করে। এসব কাজের জন্য আমরা মানদষের বুদ্ধির তারিফ করি কিন্তু চঞ্চমান্র সম্বল 
করে পারা পৃথিবীর সব রকম জলবায়নর পরিবেশে বসবাস ও সুখদ:ঃখের চলমান 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে, সে খবর আমরা অনেকেই রাখিনা। 


ক্লৌমংগো মৎস্যাশী পাখি । বড় বিল, নোনাজলের লেগুন ও জোয়ার ভাটা-খেলা 
ভারতের পাশ্চম উপকূলে কচ্ছ-সাগরবেলায় 


এদের একত্র বিচরণ ও উড়ে চলা প্রকৃতি 
পাঁরবেশকে জীবন্ত শব্দময় ছাঁবর গপ দান করে। এরা যখন নিজ.নিজ বাসায় ডিমের 


১ এর১প ঠোঁট বাসায় সক্ষম কারুকার্য 


রঃ কোদাল দিয়ে কি ফুলদানি বানানো যায় ? 
আমরা দেখলাম, নীড়ানমণ-শজ্পে র 


পাখিরাই শ্রেষ্ঠ পঃরস্কার ‘স্বণ‘কমল’ লাভ করত ; 


[FE PLOT LT 

নীড়ের পরিচ্ছন্নতা 

বেশির ভাগ পাখি তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন | স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-. 
FAAS তাদের জানা । ছোটরা যতাঁদন উড়ে বাসার বাইরে যেতে না পারে ততদিন 
TART ত্যাগের সমস্যা্াকে। বাসার মধ্যেই সব জমা থাকলে স্থানাঁট wae ও 
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রোগবাঁজাণ? বিস্তারের অনুকূল ক্ষেত্র হয়ে উঠত.। পাখিরা তাই নাসিংহোম'ট যথাসম্ভব 
পারছ রাখার ব্যবস্থা করে | ছোট পাখির শাবকেরা মূলত্যাগের সময় পিছন দিকটা 
উচু করে তোলে ; “বাথরূমের* সময় হয়েছে, এটা তারই সংকেত। এই সময় পাতলা 
কাগজের মত আবরণে ঢাকা মল ত্যাগের উপক্রম হতেই পিতামাতার কেউ সেটা ঠোঁটে 
ধরে নেয় । হয় সেঁট নিজেই খেয়ে ফেলে, আর না হয় বাসার বাইরে ফেলে দের। এর 
ফলে বাসায় মল জমে AT | 

বড় পাখিদের শাবকেরা িচ্কার দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার মত মল বাসা EACH দরে 
fare করে । তাই এরূপ বাসার বাইরে গাছের fats ফাঁকা জায়গার বা গাছের 
ডালপালায় শাবকের মলের ছোপদাগ দেখা যার। হ:পে মাছরাঙা, পেচা প্রভৃতি 
কয়েক প্রজাতির পাখি ক্বাস্থ্যসম্বন্ধে খুব হুশিয়ার নর | কণটপতঙ্গ, মাছ, ব্যাঙ, ইদুর 
প্রভৃতি ছোট প্রাণীর হাড়গোড় এরা বাসার মধ্যেই রাখে | তার ফলে বাসার রীতিমত 
দুগ্ধ হয়। কিন্তু আধকাংশ পাখির প্রাণশান্ত না থাকায় ওদের কোন alae হয় 
না। হৃপো দেখতে সুশ্রী, পালক তার AMS মাথায় ATA PI রূপ 
থাকলেও তার রূচি নেই। তার অপারিচ্ছন্ন স্বভাব বহ কাল আগের লোকের জানা 
fea | বাইবেলে হুপোকে বলা হয়েছে “নোংরা' পাখি (unclean bird ) 1 
জেয EM 


পাখির ডিম 
গাখিমান্রেই ডিম পাড়ে। এই ধারা পাখিরা ATA -সরীসূপের কাছ থেকে। 


-সরণ করে চলেছে । মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পাঁখ 


বংশান;ক্লমে পেয়ে এখন পর্যন্ত অন? 
এ বিষয়ে অনন্য, কেননা অন্য গেরুদণ্ডী জীবেদের কোন কোন গোষ্ঠী ডিম গেড়ে তা’ 


দিয়ে ফোটানোর পাঁরবর্তে নিজদেহের মধ্যেই বাচ্চার লালন করে জরায়ূজ সন্তান প্রসব 
করার পদ্ধাত গ্রহণ করেছে, যেমন মাছেদের মধ্যে হাঙর, গাপ ( guppy ) এবং 
সাগরঘোড়া ( seahorse ) ; উভচরদের মধ্যে স্যালামান্ডার ও TALIA ব্যাঙ 
( salamander and marsupial frog ) 3 সরীসূপের মধ্যে একজাতের শগরাগিটি 
(skink ) এবং র্যাটূল সাপ ৷ এরা ডিম দেহের বাইরে এনে তার তন্বাবধান করার 
qis না নিয়ে নিজ অঙ্গের হেফাজতে তা রাখাই সুবিধাজনক মনে করেছে কিন্তু 
পাখি তেমন করোনি ৷ পাখির পক্ষে এ পদ্ধাত গ্রহণ করার অস্মাবধাও আছে । ডিমকে 
তা’ faa ফোটাতে যতদিন লাগবে ASS ততাঁদন তো স্বী-পাথকে তা বহন করে 
চলাফেরা করতে হবে। আর যারা, একাধিক ডিম পাড়ে তাদের পক্ষে BIA 
সন্তানের ভার বয়ে উড়ে বেড়ানো সম্ভবপর নয়! কাজেই ডিম falas হলেই "at 
পাখি, তা বাসায় রেখে দিয়ে প্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার অন্যান্য TA APT পালন করতে 


পারে। তবে এ ব্যাপারে পাখির ওপর অতিরিন্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে | 
শীতলরন্ত মেরুদণ্ড প্রাণীরা ডিম পেড়ে সেগ্যীল কোথাও আড়াল করে রাখলেই 
পারিপ।শির্বিক আবহাওয়ার উষ্ণতাতেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়. কিন্তু পাখির দেহে 


উষ্ণ রন্তস্রোত, তার ডিশ্বভ্রণের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণতার প্রলেপ প্রয়োজন । পাখি নিজ- 
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দেহের উত্তাপ দিয়ে নিথর অণ্ডের tesa প্রাণপ্রাতিষ্ঠা করে । এ এক জীবনায়ন 
সাধনা ৷ ডিমের আবরণ ভেঙে সন্তানকে বাইরে আনা এবং তাকে জীবনযাত্রার প্রথম 
ধাপে অভ্যস্ত করানো পাখির জীবনে সংকটকাল বলা যায়। সে যখন বাসায় ডিমে তা’ 
দিতে বসে থাকে, অনেক সময় শত্রুর হাতে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে, সন্তানের 
‘বপদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক | ডিম নিরাপদ রাখার জন্য পাখিদের চেষ্টার ত্রুটি নেই | 
অনেকে বাসা এমনভারে আড়াল করে রাখে যে, সহসা অন্যের চোখে পড়ে না। 
টুনটুনি, মোটুসির বাসা গাছপালার মধ্যে মিশিয়ে রাখার প্রয়াস দেখা যায় । কাঠঠোকরা 
গাছের গায়ে খড় FLOM বানায়, মাছরাঙা সংড়ঙ্গ বানায় নদা বা ARAA খাড়া পাড়ে 
প্রথমে সে উড়তে উড়তে ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক ক'রে পাড়ে আঘাত করতে থাকে ; সামান্য 
একট, গর্ত করতে পারলেই পা রাখার জায়গা পেয়ে যায় এবং বাটালির মত ঠোঁটচাঁিযে 
মাটি কেটে ভিত্ররের দিকে চলে যায়। সেখানে তার ডিম বাচ্চা শত্রুর নাগালের 
বাইরে। কিন্তু প্লোভার, টার্ন প্রভৃতি যেসব পাখি নদীতটে বাসা বানায় তাদের ডিম 
এরকম ক্ষেত্রে ডিমের রঙই হয় ডিমের 
এমন বেমালুম মিশে থাকে যে, অনেক 


হলেও নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। apis 
feia এক fae Faz, ফলে ডিম 


ডিমের শত্রু মানুষ বা অন্য জীব 


বাসার আশ্রয়ে নিজেদের নীড় নির্মাণ করে, অনেক তোতাপাখি বিষান্ত বাদাম পি'পড়ের 
বাসার মধ্যেই বাসা বানায় ; সেখানে তাদের ডিম ও সন্তান যেন সৈন্যবেষ্টত দুর্গের 
মধ্যে বাস করে। 


দীর্ঘাদন ধরে বসে ডিমে তা’ দেওয়ার ঝকমারি কম নয়। এক জাতীয় পাখ নিজেরা 
ডিমে তা’ না দিয়ে প্রাকৃতিক শান্তকে কাজে লাঁগয়ে ডিম 


ফোটানোর উপায় উদ্ভাবন 
করেছে। পর্ব অস্ট্রোলয়ার ম্যালি TAN ( mallee fowl )-কে 


; বলা যায় ইা্জনীয়ার 
ATA | সূ্যের তাপ ও উদ্ভিজ্জ পচনের ফলে সাণ্ডত তাপ নিয়ন্ত্রণ 


করে সে এক নতুন 
ধরণের প্রাকৃতিক তাপ-জাতক ( incubator ) উদ্ভাবন করেছে। পুরুষ পাঁখাট ঘাস- 
জঙ্গল এক "হানে শপ করে ; তার মধ্যে alt ont ডিম দিলে পররুষ eco বালি দিয়ে 


ঢেকে দেয় । Bros পচতে থাকলে উত্তাপ Mia ফলে সমস্ত anid একটি 
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স্বাভাবিক ইন্‌কযযুবেটারে পাঁরণত হয় 1 ম্যাঁল ফাউলের প্রজনন কাল € মাস ধরে চলে | 
এই সবটা সময় আবর্জনাস্তুপের উত্তাপ কতখানি রয়েছে, বাড়ছে না কমছে, পুরুষ 
পাখি BLOM ওপরকার বালির মধ্যে ঠোঁট চালিয়ে তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখে 
বসম্তকালে আবর্জনা দ্রুত পচতে শুরু করলে স্তপের ভিতর উত্তাপ বাড়তে থাকে । 
তখন ওপরের বালি সরিয়ে দিয়ে উত্তাপ বোঁরয়ে যাওয়ার ব্যবস্হা করে দেয়, নইলে ডিম 
নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গ্রী্মে সূ্ষের তাপে বালি বোশ গরম হয়ে গেলে ক্ষাত হওয়ার 
আশংকায় পুরুষ তখন বালির স্তর পুরু করে দিয়ে তাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করে। 
আবার শরৎকালে যখন ভিতরের. আবর্জনার উত্তাপ অনেক কমে গেছে, তখন SCT 
ওপর দিকের ছাউনি সরিয়ে দিয়ে দিনে ভিতরে HATTIE নেঝার ব্যবস্হা করে, বিকালে 
আবার ঢেকে দিয়ে রাত্রির জন্য তাপ আটকে রাখে । এইভাবে তাপমাত্রার সমতা বজার 
রেখে পুরুষ যেভাবে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দেয় তাতে তাকে গবেষণাগারের সফল 
বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাসার food থেকে শাবক বাইরে না আসা 
পর্যন্ত পুরুষ তদারাকিতে নিযুক্ত থাকে। for ফুটলে বাচ্চারা আপনা থেকেই 
SAGA ভিতর হতে বেরিয়ে আসে এবং একদিনের মধ্যেই বয়স্কদের সঙ্গে উড়ে যেতে 
‘সক্ষম হয়। 


anta ফাউপের স্বাভাবক তাপজ'তক, 


আর কোন পাঁখ এই ইন.কাবেটার পদ্ধাত গ্রহণ করেনি। অবশ্য সকলের পক্ষে গ্রহণ 
করা সন্তবও নয় । কারণ পারবেশ এবং আবহাওয়া অনুকূল না হলে সাফল্য আসবে 

ডেছে যেমন 
না। তবে যেসব পাখি ওড়া সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে একান্তভাবে স্হলচর হয়ে পড়ে 
উটপাখি, রিয়া, এমন, ক্যাসোওয়ার, কিউই এরা RAS কালক্রমে বিবর্তনের পথে ডিম 
পাড়ার পাঁরবর্তে জীবিত সম্ভানের জনমদান MiS গ্রহণ করতে গা 1 তা যদ কখনো 
হয় তবে অন্ডজ পাখিদের এক শাখা ATL বলে পারচিত হবে | 


ডিমের উপাদান 
iowa ভিতরে আছে শ্বেত অংশ (albumen) এবং কুসুম (yolk) যার মধ্যে 
ডিমের খোসা ভিতরের ACF রক্ষা 


জ্‌ণের area জন্য খাদ্য মজনত করা আছে। 
করে। wat পাখির ডিচ্বকোষ SATA মধ্যে fates হওয়ার পর জরায়ুনালি দিয়ে 


a 
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নেমে আসার পথে এর সঙ্গে পর পর ALS হয় আযালবুমেন স্তর যা পাতলা কাগজের মত 


(perchment-like membrane) আবরণ দেয় এবং সর্বশেষে দেয় ক্যালাঁসয়াম 
প্রলেপ যা খোসা গঠন করে, এবং রঙ লাগয়ে দেয় l 


RE a কাক লছ কণ 

ডিমের মধ্যে বাতাস আসে কিভাবে.? 

সদ্য প্রসত গরম ডমের মধ্যে বায়ুকোষ (air cel) থাকে না কিম্তু ডিমের ভিতর 
কার পদার্থ শীতল হয়ে ARs হলে এক প্রান্তে ATs গাঁঠত হয় ; তারপর 
ডিমের সাঁছদ্র খোসা দিয়ে জলীয় অংশ কিছুটা বোঁরয়ে গেলে ডমের পদার্থ আয়তনে 
একট: কমে, তার ফলে বায়ূকোষাঁট আরো একটু বেড়ে যায়। 


CSA 

ডিমের আকার 

পাখির দেহের সঙ্গে তার ডিমের আকারের তুলনাগত কোন সম্পর্ক না থাকলেও 
সাধারণত বড় আকারের পাখির ডিম বড় এবং PAOA পাখিদের ডিম ক্ষুদ্র হয়। 
ব্রত পাখি হামংবার্ডের ডিম একটি মটরদানার মত, লক্বা ২ Bier কম, ওজন ২ 
গ্রামের মত ; উটপাধির ডিম ৬২ Ste মত ar, ওজন প্রায় ১২ cater | 
ডিমের গড়ন বলা যায় ডিত্বাকার, মোটামুটি গোল, এক প্রান্ত সামান্য মোটা, অন্য 
প্রান্ত ঈষৎ সরু । FART সরু অংশটা একট; বৌশ সরু । এর সীবধা হল ডিমগীল 
“কত রাখলে সর, দক মিলে ডিমগুলিকে কাছাকাছি রাখতে সাহায্য করে যাতে পাখির 
পক্ষে সব কয়টিকে একসঙ্গে তা’ দেওয়ার ATRAI হয়। এছাড়া ডিমের একপ্রান্ত সর; 
থাকলে সেটি সব সময় গড়িয়ে ভিতরের দিকে আসে। পাহাড়ের গায়ে বাসায় ডিম 
থাকলে তার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পেঁচা, পায়রা প্রভাত অল্প কয়েকাঁট 
পাঁখর ডিম গোল। 


ডিমের রঙ. i 

ডিমের রঙে বৈচিন্য আছে বস্তু পাখির পালকে যেমন নানারঙের সমাবেশ, ডিমে তত 
TAI সাধারণত সাদা, নীলাভ, সবুজাভ, হল » গোলাপী, বেগুনি ও জলপাইরঙের 
ওপর অন্য রঙের ছিট্‌দাগ দেখা যায়। ডিমের রঙ 

এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সঠিক কিছ 


ইয়ে থাকে। যেমন পে'চা, মাছরাঙা, বসন্ত 
প্রভৃতি । আর যাদের বাসা বাইরে তাদের ডিমে নানা রঙ | এ থেকে মনে হয় ডিমের 


PTE 97 
পাখিরা কোথায় ঘুমায় 
বোশর ভাগ পাঁখি দিবাচর । দিনের বেলা তারা খাদ্যের সন্ধানে তাদের বিচরণ স্থলে 
কাটায় । রাতে তাদের বিশ্রাম ও নিদ্রা। কোথায়? বড় পাখিরা ছাড়া ছোটরা যে 
বাসা তোর করে তা তাদের শিশু সন্তানদের ব্যবহারের জন্য, সেখানে তার! SAT না! 
তাদের রাত্রি কাটে গাছের ডালে ব'সে। বসেই TATA ; পায়ের মাংসপেশী নখ পর্যন্ত 
প্রসারিত হওয়ায় তাদের MONTE দেহের ভারে আপনা থেকেই ডাল আঁকড়ে ধ'রে 
রাখে, পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে AT | 
কতক পা ঝাঁক ধরে কোন বড় গাছে ACG রাত্রি কাটায়! এমন অনেক বড় গাছ 
পাঁখদের চেনা যেখানে আশপাশ থেকে পাখিরা সন্ধ্যার মুখে এসে জড়ো হতে থাকে | 
কোন গাছে দেখা যায় ছোট পাখিদের আস্তানা চড়ুই, গোবরে-শালিক, মুনিয়া, ভাত 
শালিক, সঙ্গে অল্প কিছু কাক । কতক গাছ কেবল কাকেদের রাত্রিনিবাস। কখনো 
একই গাছে কাকেদের সঙ্গে বকেরাও রাত্রিযাপন করে! রাত্রিবাসের জন্য নির্বাচিত গাছ 
“যে fafatater স্থানে হতে হবে এমন কথা নেই ৷ হাটবাজারের মধ্যে, রেলস্টেশন চত্বরে 
"এমন কি কলকাতার বড় রাস্তার ধারে গাছেও পাখিদের রাত কাটাতে দেখা HIN | সকালে 
ও সন্ধ্যায় এরুপ গাছ অদ্ভুতভাবে সজীব হয়ে ওঠে | 
সূর্যাস্তের সময় নানা দিক থেকে প্রত্যাগত পাখিদের কাকলি যে সুরঝংকার সষ্ট করে 
তার মধ্যে ছন্দ-তান-লয় নেই, আছে 'বাবধ sate উচ্ছবাস আবর্ত। ক্রমে সন্ধ্যা 
গড়িয়ে যায় আর তাদের কোলাহল শান্ত হয়ে আসতে থাকে ! এক সময়ে হঠাৎ IAG 
মৌন হয়ে পড়ে । পাখিরা বক্ষশাখায় নিজ নিজ স্থান বেছে নিয়ে ঘুমের জন্য তৈরি। 
আবার শেষরাতে গাছটাতে দিনের আগমনী ধান জাগে, পাঁখরা জেগে গলা খুলেছে | 
হয়ত সঙ্গীদের খোঁজখবর নিচ্ছে তারপর একটি দুটি ক'রে গাছ ছেড়ে নিজেদের গন্তব্য 
স্থানের দিকে যাত্রা করে | তখনও সর্ষের সোনালি আলো আকাশে ছড়িয়ে পড়োন, 
আকাশ নীলাভ Hace TTA মত নিটোল | রূমে দিন ফুটে ওঠে, গাছ নীরব, গায়ক 
{বহান মণ্চের মত GAT হয়ে যায় । 
যে পাখির স্থায়ী বাসা যেখানে, তারা সেখানেই রাত কাটায় | কাঠঠোকরা গাছের গায়ে 
খংড়ে-তৌর-করা গর্তে, দোয়েল গাছের খোড়লে ! শালিক মানুষের বাড়িতে দেওয়ালের 
ফোকরে ; পে'চা দিনে তার iaiia আস্তানায় বা গাছের কোটরে taian যায়। 
তারা কাছাকাছি নল বা কাশবনে দল ধ'রে ঘুমিয়ে 


ঘুমোনোর সময় তারা মাথা 


রেখে দাঁড়িয়ে অন্য পা গুটিয়ে রাখে পালকের মধ্যে ! 
ওপর বাসে Ga! আবার ব্যাত্রমও আছে! টিয়া জাতীয় লার কিট ( bat 


lorikeet ) গাছের ডালে না বসে বাদন্ড়ের মত ডালের সঙ্গে ঝুলে ঘুমিয়ে থাকে | 
ডালে নখ লাগিয়ে ঝুলে পড়লে দেহের ভারে MARIA ডাল চেপে ধরে খসে পড়ার 


সম্ভাবনা থাকে AT | 


দাহ)... 


পাখি ও মানুষ 

প্রাচীনতম কাল থেকে পাঁখ মানুষের বাস্তব প্রয়োজন ও বিনোদনের উপকরণ যোগান 
দিয়ে আসছে। আঁদমানব যে পরিবেশে বাস করত সেখানে প্রাণজগতে তার নর 
ছিল না কেউ । সবাই শত এবং তাদের মধ্যে অনেকে ভয়ংকর ও প্রাণঘাতী । কেবল 
মাত্র পাঁথ থেকেই তার ভয়ের কারণ ছল না। এর পালকশোভা, কণ্ঠস্বর, ওড়ার 
ক্ষমতা এবং সর্বোপরি এর সংবাদ? মাংস পাখিকে মানুষের কাছেআকর্ষণীয় করেছিল। 
এর প্রমাণ রয়েছে আঁদমানবের PESTS | ফ্রান্সের লাস্‌কো ( Lascaux ) গন্হার 
দেওয়ালে প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের আঁকা পাখির ছবি পাওয়া গেছে। gata’ 
বোধ হয় মানুষের হাতে পাঁখর প্রাচীনতম foam এরপর মিশরের চিন্রালাপি 
( Heiroglyph ) ও মন্দিরগাতে পাখির বহু রঙিন চিত্র যেমন আছে তেমনি প্রাচীন 
সাঁহত্যে ও উপকথাতে পাখির উপস্থিত দেখা যায়। বাইবেলে পাঁখর অনেক উল্লেখ 
আছে, যা থেকে বোঝা যায় তৎকালে মানুষের কাছে PATEA প্রজাতির পাখির চারাতিক 
বৈশিষ্ট্য জানা ছিল । মহাপ্লাবনের কাহিনীতে আছে, নোয়া প্লাবনের জল কমে কোথাও 
ডাঙা জেগেছে কিন্য জানার জন্য দাঁড়কাক ও পরে ঘুঘু ছেড়ে দিয়োছলেন । ঘুষ? 
গাছের কচি শাখা মুখে নিয়ে ফিরে এসোছল। তাতে নোয়া বুঝতে পারেন জল 
কমেছে, উদ্ভিদ জন্মাতে শর; করেছে। এখানে একাট বিষয় উল্লেখযোগ্য । যে পাখি- 
দুটিকে নোয়া খবর আনতে পাঠিয়েছিলেন বলে কাহনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, 
আধ্দানক কালেও এরা মানুষের আঁত-কাছের পাঁখ। প্রাচীন ভারতীয়দের ANE 
_ যান্রার কাহিনী থেকে জানা যায়, ভারতের বাঁণকেরা সমূদ্র পাঁড় দিয়ে দুরদেশে কাক 
সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সমুদ্রে দিক হারিয়ে ফেললে খাঁচা থেকে “দশাকাক' ছেড়ে দেওয়া 
হত! জাহাজ থেকে মন্ত কাক স্থল অভিমুখে উড়ে যেত। জাহাজও সেইদিকে 
চালিয়ে নাবিকেরা স্থলে পেঁছতে পারত। IRA জ্ঞাতিভাই পায়রা বার্তাবহর:পে 
সঃপারচিত বিহঙ্গ । বর্তমানকালেও IARA গোপন সংবাদ আদান প্রদান করার 

জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত পায়রা ব্যবহার করা হয়ে থাকে | 


TIA H 


মানুষের কাজে পাখি 

অন্যান্য প্রাণীর মত আদিতে সব পাঁখই ছিল বুনো ; মান:ষের নাগালের বাইরে 
থাকাই এরা [নিরাপদ মনে করোছল। কিন্তু বৃদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করে মান; 
কতক পাখিকে গৃহপালিত অনুগত জীবে পারণত করেছে। বর্তমানে পাখির মাংস ও 
From AROA খাদ্যরূপে পাঁথবীঁজোড়া মানুষের খাদ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে । বুনো 
অবস্থা থেকে যাদের মাংস ও ডিমের যোগানদার রূপে গৃহে পালনের ব্যবস্থা হয়েছে 


" তাদের মধ্যে আছে মুরগী, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, টাঁক', পায়রা ও TATAN 


মুরগী-_ব্যাপকভাবে পালনের ব্যবস্থা হওয়ায় TAT সংখ্যা এখন প্রায় ৪০০ কোটিতে 
দাঁড়য়েছে। অনুমান করা হয় আড়াই হাজার খস্টপ্বান্দের আগে ভারতে প্রথম 
লাল বুনো মুরগী (Red jungle fowl) পোষ মানানোর ব্যবস্থা হয়োছিল এবং 
দেড়হাজার খস্টপ্যর্বান্দ নাগাদ একে মধ্য ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়োছল ৷ এখন 
পৃথিবীতে যতপ্রকার প্রজাতির TANA প্রজনন হয়েছে, সবই লাল বুনো TAA থেকে 
উদ্ভূত | H 

পাতিহাঁস প্রথম পোষ মানানো হয় উত্তর ইউরোপে এবং রাজহাঁস চীনে ৷ মুরগীর 
আগে মানূষের পোষা পাখিতে পাঁরণত হলেও হাঁস সংখ্যায় এবং খাদ্য সরবরাহক হিসাবে 
মুরগীর সমকক্ষ হয়নি | 

টাকি ( Turkey )-_আমেরিকা আঁবচ্ক 
গৃহে পালিত হত। স্পেনীয়রা মেক্সিকো জয় করার পর 
আসে ; পরে এখান থেকে আমেরিকায় প্রচলিত হয় | i 
মাংসের জন্য অন্যান্য পোষা পাখির মধ্যে আছে পায়রা ও [গানফাউল ( Guinea 
fowl ) 1 সংদশ্য মূল্যবান পালকের জন্য পোষা হয় FAA, উটপাখি ও নানাজাতের 


RATT | 


Tat আগে পর্ব মেক্সিকোতে বুনো টাক 
এই পাখি ইউরোপে নিয়ে 


মানুষের কাজে পালক 
Reena কাছে বিদ্যার অধিষ্ঠা্রী দেবা সরদ্বতীমন্ পারচিত, আর পাঁরচিত TSA 
“গরীব মরাল। RAT বাণাপাঁণ বান্দেবা ও শুভর হংস 


পাদদেশে উপাবিষ্ট শুভ্র দীঘ 
জ্ঞান ও লালতকলার প্রতীক | বিদ্যাদেবীর সঙ্গে রাজহংসের সমাবেশ শুধু কাল্পনিক 
বা নান্দনিক সমাহার নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও এক FAG তাৎপর্যপূর্ণ ছিল । 


পাখির পালক লেখনীর.পে TARE হয়ে বাণীকে অক্ষরের বন্ধনে স্থায়ী করার উপাদান 
হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে স্টিল: নিব (steel nib ) 


আবিচ্কারের আগে পর্যন্ত বাভন্ন 


ওটি প্রধান উড়ন পালক ( p rima 
দিকের ডানার. পালকের বাঁক লেখকের ডান 


100 

হত। মিহি রেখা আঁকতে কাকের পালক ছিল বোশ উপযোগী | সাধারণ লেখার জন্য, 
রাজহাঁস, ঈগল, পেঁচা, বাজপাখি, টার্কি ও ময়ূরের পালকের ব্যবহার ছিল | 

পালক, বিশেষ করে down বা ফুল পালক হালকা, মোলায়েম, নমনীয় এবং সর্ব- 
cars অপাঁরবাহী ( insulator) উপাদান | তীব্র শীত নিবারণের জন্য এর ব্যবহার হয়ে 
থাকে। উত্তর আটলা্টকের বুনো আইডার হাঁস eider duck )-এর ডাউন (cider 
down ) এ কাজের পক্ষে সর্বোত্রম। PA} হাস তার বুকের কোমল পালকগ্ুল তুলে 
বাসা ডিম ঢেকে রাখে বাসা থেকে সংগ্রহ করা এই রকম পালক দিয়ে লেপ, ঘুমানোর 
ব্যাগ ( sleeping bag ), প্রবল ঠাণ্ডায় ব্যবহারের জন্য জ্যাকেট Bote তোর করা 
Sl আইডার হাঁসের ফুল-পালক মূল্যবান বলে গণ্য হয় । 
এছাড়া সুশ্রী পালক এক সময়ে লোকের পোশাক পাঁরচ্ছদে, বিশেষ করে রাজরাজড়াদের 
'শিরোভ্ষুণে ব্যবহারের রেওয়াজ িল। এর জন্য A বকের ঝালর পালক ও পুরুষ 
উটপাঁখির “শাদা-কালো A পালকের খুব চাঁহদা ছিল এবং এই উপাদান সংগ্রহ করার 


জন্য বহ, পাখি হত্যা করা হত। এখন এ পাখিদের হত্যা না করেও পালক আহরণের 
পন্থা গ্রহণ করা হয়। 


প্রকাঁতর অলংকার 


টবে-রাখা গাছ দিয়ে লোকে যেমন ঘরদোর সাজায় তেমান খাঁচায়-রাখা পাখি গৃহের 
শোভা ও আনন্দর্ধনের উপকরণ | উদ্জবল মনোহারা রঙ, মিষ্টকণ্ঠ ও চিত্তীবনোদক 
চালচলনের জন্য কতক পথ খুবই জনাপ্রয়। এদের মধ্যে আছে নানারঙের ক্যানারি 
পাঁখ-__বিচিন্ এদের বর্ণ সদাচণ্ডল নয়নসম্থকর এদের গাঁত এবং মধুর এদের সংগীত | 
খাঁচার পোষা পাখির মধ্যে ভারতীয় ময়না, টিয়া ; অস্ট্রোলয়ার রাজোরগার, আফ্রিকার 
ধার তোতা এবং সবুজ ও হলুদ রঙের আমাজন তোতা RS দেখার শোভা নয়, বর্ণ- 
AAMA ও কলকণ্ঠে মানব গৃহ আনন্দ মুখারত করে রাখে। ফানশীয় বাঁণকরা প্রাচীন- 
কালে ভারত থেকে বর্ণাঢ্য পাঁখ ময়ূর মিশরের রাজসভায় নিয়ে 'গিয়োছিল, সেখান থেকে 
রাজকাঁয় পাখিরনপে ইউরোপে এর সমাদর হয়। ভারতে, [িশেষ করে উত্তর ভারতে 
আধা SCAT ময়রের দল যখন গ্রামপ্রান্তে চাষের জামতে বিচরণ করে, অপরূপ শোভার 
সূষ্টি হয়। 
অন্যান্য কতক পাখিও মানুষের পাঁরবেশ অলংকরণে সহযোগিতা করে। রাজকাঁয় 
উদ্যানে চিত্রিত পোষা হারণ যেমন চরে, তেমনি ধারপদক্ষেপে হাঁটে পদ্মকোরকের মত 
শাদা ও লালরঙের ফ্লোমংগো ; সরোবর ও পার্কে শাদা রাজহংসশ্রেণী জীবন্ত 
সোন্দয'রুপে বিরাজ করে। সর্বাঙ্গ কালো পালকে আচ্ছাদিত অস্ট্রোলয়ার মক 
রাজহাঁস ( mute swan ) শুভ্র রাজহংসদের মধ্যে চরার সময় বর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে! 


পাখির সার 
পাখির AST জমির উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক সার। দাঁক্ষণ আমোরকার পেরু রাজ্যের 
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পাশ্চম উপক্লের ITA দ্বীপে, ক্যালিফোিয়া ও আফ্রিকার পশ্চিমস্থ সামুদ্রিক দ্বীপে 
মৎস্যাশী পানকোড়, পৌলকান ও গ্যানেট পাখির বিরাট উপানিবেশ এসব THT 
পাঁখর রাজ্যে পাঁরণত করেছে | এখানে প্রতি বর্গমাইলে GY লক্ষ পাখির বাস ; এরা 
প্রাতাঁদন ১ হাজার টন মাছ উদরসাৎ করে থাকে । এখানে যে পাখির বিষ্ঠা | NATAT- 
guano ) পূঞ্জাভুত হয়, তা hace নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ ভূমির উত্তম সারে 
পারণত হয় ॥ এতে থাকে ১১ থেকে ১৬% ARCH, ৮ থেকে ১২% ফসফারক 
এসিড এবং ২ থেকে ৩% ABTA ৷ শত শত বৎসরের স্তপীকৃত শুয়ানো পেরু সরকারের 
রাজস্বের একটি উৎস ৷ সরকার ১৮১০ সাল থেকে MAT রপ্তানি শুর করে 
১৮৫৬ সনে রপ্তানির বার্ষিক পাঁরমাণ ছিল ৫০ হাজার OF | পাখির কাছ থেকে পাওয়া 
ট্যাক্সের প্রাতদানে পেরু সরকার এই পাখিদের সংরক্ষণ, ATCA সংগ্রহ ও প্রসেস 
করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এটি বিনা মূলধনে লাভজনক ব্যবসা । 


থাতণবহ পাখি 

টোলগ্রাফ টোৌলফোন আবিৎ্কারের আগে MA দ্রত খবর পাঠানোর জন্য পাখি ব্যবহার 
করা হত। সব পাখি নয়, কতক জাতের বিশেষ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া পাখি! প্রশান্ত 
মহাসাগরের কতক দ্বীপের বাসিন্দারা facab ( frigate ) পাখির মাধ্যমে খবর আদান 
প্রদান করত। প্রাচীন রোমে ক্রীড়া-অন:ষ্ঠানের পণ্ঠেপোষকরা সোয়ালো পাখি ক্লীড়া- 
অঙ্গনে নিয়ে যেত এবং বাড়িতে ফলাফল জানানোর জন্য afer সূতাপাখির পায়ে বেধে 
iga দিত। সোয়ালো ফিরে গেলে তার পায়ে সুতার রঙ দেখে লোকেরা বুঝে নিত 
কে বিজয়ী হয়েছে। তবে বার্তাবহ হিসাবে পায়রার যোগ্যতা সারা পৃথিবীতেই 
স্বীকৃত। ১৮১৫ সনে ওয়াটারল? CA ফল বাতণবহ পায়রার মাধ্যমে ধনকুবের 
রথচাইল্ডরা ইংলণ্ডে সবার আগে জানতে পেরেছিলেন | 

শতধনু উনিশ শতকে নয়, তার AVAL আগে থেকেই পায়রা মানুয়ের সংবাদবাহকের 


কাজ করে আসছে । পায়রা পোষার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় মিশরের পঞ্চম 
১১৫০ AOC বাগদাদের 


রাজবংশের আমলে আনমানিক NI ৩০০০ অন্দে | : 
সুলতান পায়রা ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন করোছলেন। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া জুড়ে 
বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে দূরবতাঁ অঞ্চলের অধীনস্থ শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ 


রাখার জন্য চোঁঈস খাঁ সংবাদবাহী কবুতরবাহিনী গড়ে তুলোছলেন। ১৮৪৮ সালের 
ফরাসী বিপ্লবের সময় বার্তাবহ পায়রার ব্যাপক ব্যবহার হয়েছিল। বিংশ শতাহ্দীতে 
সামরিক বিভাগ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পায়রা ব্যবহার করেছে। ASAT সমর- 
বাঁহনীর সংবাদ সরবরাহক দলের ( Signal corps ) গোপন খবর fal এক বার্তাবহ 
পায়রা ২৩০০ মাইল আতিক্রম করে যথাস্থানে সংবাদ পেশছে দিয়েছিল | প্রথম ও fact 
বিম্বষুদ্ধে জার্মান, ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গোপন বার্তা পাঠিয়েছে 
পায়রার পায়ে বাঁধা হাল্কা ক্যাপসম্যলের মধ্যে সাংকেতিক লিপি মাধ্যমে ৷ দ্বিতীয় 
বিদ্বষুদ্ধের পরও পায়রাকে দ্‌ত হিসাবে ব্যবহার করে সাফল্য লাভ করা গেছে। 
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cotta যুদ্ধে MRA বাহন শব সৈন্যের পিছনে প্যারাসাট যোগে Va নামিয়ে 
fs | amaaa গাঁতাবাধ ইত্যাদি সামারক তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে-নয়ে-যাওয়া 
পায়রার মাধ্যমে নজপক্ষের সেনানায়কের নিকট পাঠাত। এইরূপ গুপ্তচর sere 
ait দল নিযনুন্ত হয়ৌছল। চারমাস ধরে এরা যেসব গোপন বার্তা পায়রা মারফং 
পাঠিয়োছল তার কোনটিই ধরা পড়োন বা আবাল থাকোন। 
মানুষের UIST ভাক ব্যবস্থায় গোজযোগের দরুণ অনেক সময় hb শীতে 
TRESS ২ জে গতিতে users রেকর্ড উত্তম বলতে হবে, Res করে 
AISA BARES AIT IE চলডল করে রাহে, এবং IA 
“SPS OE FR FEUER থাকত *GA হাতে পনলতে আহত হয়েও 
ESS পারাবত aie স্থানে খবর পেশছে দিয়েছে, এমন চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটেছে। 
Se) 
পাখি দিয়ে শিকার 
শিক্ষণপ্রাপ্ত পাখি TIAA কাজের সহায়ক হতে পারে, 
নানা বন্যপ্রাণীকে পোষ মানিয়ে তাঁর জীবিকাজজনে 
মানুষ পাখিদের দ্ৰভাব পর্যবেক্ষণ করে 
করেছে। গানকৌড়ি মৎসভোজী gafa 


প্রাচীনকালের মানুষ যেমন 
সহযোগী করে য়েছে, কতক 
তাদের সহায়তায় অর্থোপাজনের.ব্যবস্থা 
পাঁখ। চীন ও জাপানের জেলেরা পোষা 
পানকৌড় দিয়ে মাছ শিকার করে | পোষা পানকোড় মালিকের বিদেশে জলে নেমে 
মাছ ধ'রে এনে জমা দেয়। পল্লী অগ্চলে কতক লোক আছে যারা পোষা পাখি দিয়ে 


বনোপাখ ধরে। ডাহুক ও ধন্য, জাতীয় পাখি এই শিকারীদের লক্ষ্য, তার কারণ 


এদের ARAN পাখি দ্বগোরীয় অন্য পুরুষের লড়াই-এর আহবানে সাড়া "দিয়ে পাঞ্জা 
কষার জন্য তার কাছে গয়ে হাজির হয়। 


এদের এই স্বভাবের সুযোগ নিতে পাখি- 
শিকারী নিজের পোষা TEAS পাখিটিকে একটি খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচাট গাছের ডালে 
বা ঝোপের মধ্যে রেখে দেয়। খাঁচার সামনে একটি ফাঁদ বসানো থাকে । পোষাপাঁথির 
ডাক, WA বাইরের পাঁখ তার কাছে চলে আসে এবং আক্রমণ করতে খাঁচার কাছে 
যেতেই ফাঁদের মধ্যে আটকে পড়ে প্রা 
বন্ধ হয়ে বায়। শিকারী তখন অ 
RAH আমাদের গ্রামে এক মুসলমান পাঁখ শিকারাকে পোষা পাখি দিয়ে ঘঘ; ও 
ORF ধরতে দেখোঁছ'। ফাঁদসহ খাঁচার 
আওয়াজ করে সে চলে আস-ত এবং 
ডাকতে শুর করত" এবং তার MZA পাল্টা ডাক ডাকতে ডাকতে 
পোষা পাখিগৃলিকে সে খুব আদর az করত। 
বনের পাখিকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলে ধরা একটি 
করিয়ে শিকারের আনন্দ উপভোগ অন্য ধরণের 
কতক নিরাহ তৃণভোজাঁ, কতক. আছে ka মাংসাশী, পাখিদের রাজ্যে ও তেমনি | 
বাজ, পে'চা ও ঈগল স্বাভাবত্রই ঘাতক পাখি ; এরা অন্য পাখি এবং ছোট ছোট প্রাণী 
শিকার করতে অভ্যন্ত। মানুষ শিকারী পাখি পুষে তাকে প্রাণী শিকারে নিয়োজিত 


কৌশল ; পাখি tren পাখিকে হত্যা 
প্রমোদ | চতুষ্পদ জীবের মধ্যে যেমন 
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করেছে আঁত প্রাচীনকাল থেকেই | 
আ্যাসৌরয়ার সম্সাট Taste সারগনের আমলে ( খ্‌ঃ পঃ ৭২২-৭০6৫ ) বাজপাঁখ দিয়ে 
[শিকার-খেলার প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ আছে। পাঁখ দিয়ে পাখি শিকারের কৌশল 
ও পদ্ধাত abet থেকে ইউরোপে প্রচালত হয় এবং ধনীব্যন্জিদের মধ্যে এর ব্যপক 
প্রচলন হয়। ভারতে মোগলযুগে পোষা বাজপাঁখ দিয়ে অন্য পাঁখ ও ছোট ছোট 
প্রাণী ee একট mia SR পাঁরণত হয়োছল খুব ব্যাপক না হলেও 
বতমান কালেও এভাবে PRR WI TRE হয়ে থাকে ৷ SSP পোষা, 
WR দেওয়া এবং বজকে FE পাত HSE TK কৌশল (lon ) 
বজে স্বী্বীত TAR শতক ST হওয়া SR বাজ হেরে এলে কি, অজ 


i male 
পোষাঁশকারী ফ্যালকন (trained falcon ) পুরুষ শোন ( 


চোখে ঢাকনা মুখোশ 


প্রক্রিয়ায় তাকে মানৃষের আজ্ঞাবহ করা হয় ॥ 
মড়া বা রবারের মুখোশ পাঁরয়ে চোখ ঢেকে 


পাঁখকে কৌশলে জাল দিয়ে ধরে নানা 


ট্রোনং দেওয়ার সময় বাজদের কোমল চ 
উষ্ণ মাংস খাওয়ানো হয় যাতে সে এরূপ খাদ্যের প্রাত 


অভ্যাস 

চোখের আবরণ খুলে দিয়ে তাকে দিয়ে পাখি ধরানো 
kim ET SU উড়ন্ত পাখিকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করতে OA! 
দাঁঘ ডানাওয়ালা বড় ফ্যালকন (falcon) TBs প্রান্তরে এবং গোলধরণের 
7574১ I E 
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কাজে উপযোগী । ফ্যালকন ! বড় শ্েন) এবং ছোট শ্যেনের শিকার পদ্ধাততে 
পার্থক্য. আছে। ফ্যালকন প্রচণ্ড বেগে উড়ে গিয়ে শিকার ধ'রে IS তাকে 
হত্যা করে; লোকেরা যখন কুকুর দিয়ে বা ঝোপঝাড় পাঁটয়ে খরগোস ও ফেজাপ্ট, 
বনমোরগ প্রভূত পাখিকে ঝোপের আড়াল থেকে তাড়িয়ে বের করতে উদ্যেগ হয় 
ছোট শ্যেন (goshawk) তখন গাছের ভিতর বসে আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখে এবং 
শিকার বাইরে আসামান্র ছুটে গিয়ে বকে নখ বিশধয়ে তাকে ভূপাতিত করে। শিকারী 
ata Gres ট্রোনং পেয়ে শিকারী মানুষের সহায়ক THIS পারণত FA l 


(ও 
(৯৯৯ উ 
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/ 
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পাখিঢদর ঢদশ ভ্রমণ 
মানুষ কখনো একাবণ, কখনো বা ছোট দলে ET বের হয়, উদ্দেশ্য মন্দির তীর্থ 
শিল্পীর ও এরীতহাসিক স্থান দর্শন বা বৈজ্ঞানিক অন:স্ধান পরিচালনা | এই সব 
পাঁর্কজ্পিত SAID প্রীত বছরই যে একইভাবে অনুসরণ করা হবে এমন কোন কথা 
নেই ।. অর্থাৎ মানুষের দেশত্রমণ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের AT পরিচালিত 
হয়ে থাকে । এর সঙ্গে তার জীবনযাত্রার অবশ্য পালনীয় কোন সম্পর্ক নেই | এখানেই 


মান;ষের সঙ্গে পাখির বার্ষিক দেশান্তার হওয়ার মধ্যে মৌল পার্থক্য । মানুষের পক্ষে 
যা সৌখন ব্যাপার, পাখিদের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে তাদের জীবনচকের TANP সম্পর্ক 
প্রীত বছর খত পরিবর্তনের সঙ্গে বহু পাথর বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে! খতুচক্রের 
আবর্তনের মতই এই পাখিদের এক AVA থেকে অন্ত্ৰ যাওয়া এবং faire সময়ে 
॥ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের 


পর্বস্থানে ফিরে আসা যূগ যুগ ধরে চলে আসছে 
অনেক আগে পাঁখদের উদ্ভব ৷ কখন fe পারাস্থিতিতে পাখিদের দেশাস্তর যাত্রা 


এবং প্রত্যাগমন অপরিহার্য হয়ে উঠোঁছল তা সঠিকভাবে জানার উপায় we! তবে 
আদিমানবও যে পাখিদের স্থানত্যাগ এবং পুনরাগমন লক্ষ্য করেছিল তার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের গৃহাচত্রে 
এরূপ পাঁখর ছাঁব আঁকা ও খোদাই করা আছে। এছাড়া সাহত্যে ও উপকথায় পাঁখর 
দেশান্তর গমনের উল্লেখ আছে | হোমারের কাব্যে, GS টেস্টামেণ্ট বাইবেলে, প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্রন্থে বিদেশাগত পাখির সামাঁয়ক অবস্থানের উল্লেখ দেখা যায় | ভারতের উত্তর 
সীমানার প্রাচীরসদ,শ হিমালয় পর্বতমালাও যে উত্তর অঞ্চলের পাখিদের আগমনে 
প্রতিবন্ধক হয়নি তা লক্ষ্য করে যে গরিবের ভিতর দিয়ে উত্তরের তুষারাবত অন 
থেকে হাঁস সারস প্রভাত পাখি ভারতে আসত, তাকে “ক্রোণ্টরন্ধ' নামে চিহ্নত করা 
হয়োছল | উত্তর এশিয়া থেকে জলচর পাখির দল আগে যেমন আসত এখনও তেমনি 
ভারতে শীতকাল যাপন করতে আসে | পৃথিবীর অন্য দেশেও খাতুপারবর্তনের সঙ্গে 
পাখিদের এমনি যাতায়াত আছে! একেই বাল migration দেশাস্তর গমন, দেশভ্রমণ 
বা পারযাত্রা। 
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PRETTY 
দেশভ্রমণের মুল কারণ 
বে'চে থাকা এবং বংশরক্ষার তাগিদ পাখিদের দেশল্রমণের মূল কারণ | বহু পাখি দল 
ধ'রে এমন স্থানে বাস করে যেখানে সারা বছর জলবায়ু একই রকম নয় যার ফলে এক 
AMS তাদের খাদ্যের সরবরাহ কমে যায় এবং পাঁরবেশ বসবাসের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে 
ওঠে ৷ পাখিরা তখন যেখানে পারবেশ অনুকূল এমন স্থানে গিয়ে হাজির হয়। সেটি 
স্থায়ী বসতভূমি নয়, আরামে দিন যাপনের আস্তানা | মানৃষের সখের দেশন্রমণের চেয়ে 
পাখির বিদেশবাস অনেক বৌশ গুরুত্বপূর্ণ ; পাখি যেভাবে এই কঠিন কাজ সমাধা 
করে তা মানুষের কাছে বিদ্ময়দ্বরূপ হয়ে আছে। ১ 

পীথবীর দৈনিক আবর্তনের ফলে দিনরাত্রি এবং ates আবর্তনের ফলে খতুর 
পাঁরবর্তন ঘটে। আপাতদষ্টিতে AA বিষবরেখা থেকে একবার উত্তর গোলার্ধে 
এগিয়ে যায় ককটিক্ান্তি ( ২৩২ উত্তর অক্ষাংশ ) পযন্ত, সেখান থেকে fect দক্ষিণে 


স্ব যোদন বিষবরেখায় অবস্থান 


গায়কপাখিদের কণ্ঠে মধূর AA 
জাগিয়ে প্রকৃতির মধ্যে নতুন প্রাণের উন্মাদনা সপ্টার করে। শীতের তীব্রতা প্রকাতিতে 


খোঁছল তা ক্ৰমে দূর হতে থাকে। মানুষ যেমন 
“অনুভব করে পাঁখরাও তেমান দিন বড় ও আবহাওয়া মনোরম হওয়ার খবর পেয়ে যায় 


রবির কিরণ ও বায়ুর উষ্ণ সপর্শ থেকে | যেসব পাখি শীতকালটা দক্ষিণের কোন 
ফিরে আসে তাদের 'জন্মভিটাতে' কারণ 
স্তাত্র জন্ম দিতে হবে, তাদের ‘সাবালক’ করে 


তাই পাখিদের 
হবে, বাসা বাঁধতে হবে। ডিমনামক নিশ্চল 


TAL এদের সব কাজ ঘড়ি-ধরা ; কর্মসচ নিয়ন্ত্রণ করে সর্য-ঘাড়, সূ্ষে'র ছায়া- 
ঘাঁড় নয়, AT নিজেই এদের কাছে আকাশের ডারালে ‘ater কাঁটা’ | পাখিরা সে. 
ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখে। 
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ART শেষে শরৎ আসে ; তখন বাতাসে হিমের পরশ, ঘাসের আগায় শিশিরের 
রেখা; গাছেরা পায় পাতা. খসানর খবর ৷ এর পর গাছপালা হবে ফুলফলপত্রীবহীন 
রিস্তসম্পদ; পাখিদের আরণ্যক আশ্রয় AG হয়ে বাবে, খাদ্যের টানাটানি দেখা দেবে 
তার আগেই ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের দেশ El Dorado আঁভমুখে যাত্রা করতে হবে 
যেখানে আছে কোমল AA FAN প্রচুর খাবার, তরল উচ্ছল জলে ছোট মাছের ঝাঁক। 
এমন দেশ কোথায় আছে? যে শাবকেরা বাসা ছাড়ার আগে সদ্য পালকগজানো ডানা 
বাতাসে চালিয়ে তার শান্তি পরীক্ষা করে চলেছে, তাদের চোখে বোধ হয় সেই অজানা 
দেশের মানচিত্র তাদের হাতছানি দেয় । মানুষের ছেলেমেয়ে নিজেরা AP দেখে বা শোনে 
বা যার কথা বইতে পড়ে, কেবল তাই জানে৷ যেদেশে তারা আগে কখনো যায়নি, সে 
দেশে যাঁদ নদীসাগর পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে যেতে 
হয় তবে সেই রকম স্বপ্নরাজ্যের উদ্দেশ্যে কি মানবাঁশশ;-কিশোরদল যাত্রা করে? 
কাঁবকম্পিত হ্যামেলিনের জাদ;কর বংশীবাদক এমনি রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যাবার 
আশ্বাস দিয়ে শিশহকশোরদের মন্ত্রমুণ্ধ করে নিয়ে গিয়োছল ৷ feng যে খোঁড়া 
বালকটি সমানতালে চলতে না পেরে দ:ঃখিত হয়েছিল, সে ছাড়া আর কেউ বাড়িতে 
ফিরে আসোন । কশোর-কিশোরা পাখিরা গাইড’ ছাড়াই যায় এবং ফিরে আসে। 
পাখিদের দেশভ্রমণের ব্যাপারে এ রকম রোমাণ্ডকর অথচ বাস্তব ঘটনা I | 

সময" ফিরে দাঁক্ষিণায়নে চলতে থাকে, উত্তর গেলার্ধের পাখিদের মধ্যে আবার নতুন 
শীত আসার আগেই এমন দেশে যেতে হবে যেখানে 
বয়স্ক পাখিরা যারা সন্তানপালনের দায়িত্ব 
সম্পন্ন করছে তারা TITS, খুব তাড়াতাড়ি জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিতে 
গড়িমসি করে; ভাবখানা এই, ওদেশ তো জানা, ধারেসস্থে গেলেই চলবে। কিন্তু 
ছোটদের থামিয়ে রাখা যায় নাঃ তারাই আগে যাত্রা করে সেই দেশের উদ্দেশে যেদেশ 
তারা কখনো দেখোন, সেই A [PACA আলোকিত সোনার দেশে যাওয়ার পথও জানা 
নেই কিন্তু তাতে কী? নতুন পালকগজানো ডানায় আছে ভরসা, আকাশে আছেঃ 
[দিনে স্মর্য রাতে তারকার দিগদর্শন নিশান, চোখে আছে PAR রয়ে আছে প্রবাত্তর 
উদ্দাম আলোড়ন। pea কিশোর পাখির দল অজানাদেশের SSAA যাত্রা করে, 
তাদের সঙ্গে পথপ্রদর্শক অভিভাবক কেউ নেই ৷ কলম্বাসের নতুন দেশের ATCT 
যাত্রা বা ম্যাগেলানের পাবা প্রদক্ষিণের অভিযানের চেয়ে রণ বিহঙ্গদলের অভিযান 


কম রোমাণ্ডকর নয়। 
চেতনার] 

কতদুরের পথ ? 

বসন্ত ও গ্রীক্মকাল স্বদেশের জন্মভূমিতে কাটিয়ে ভমণকারা পাখিরা শত কাটাতে যায় 
সেই অঞ্চলে যেখানে তখন গরমকাল। ভুমণ্ডলের পাশ্িমাংশে-_আমেরিকা মহাদেশে 
এরূপ পাখি ১০০ প্রজাতির অধিক | এরা সাধারণত আমেরিকা বা কানাডায় বাসা 
বাঁধে, শীতযাপন করে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বা দক্ষিণ আমেরিকায় । স্নাইপ, 


দেশে যাওয়ার তাগিদ জেগে ওঠে | 
আছে প্রচুর সর্যালোক আর খাদ্য । 
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কাদাখোঁচা, প্লোভার প্রভাত জলচর পাঁখ AE বৃত্তের ভিতর স্থলভাগে নাড়ানর্মাণ 
করে, শীতযাপন করে ৮ হাজার মাইলের বৌশ পথ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমোরকার 
পাটাগোনিয়ায়। দরপাল্লার অন্য যাত্রীদের মধ্যে আছে £ 


সোয়ালো, AVG ও নদীতটচারী পাখি | এরা উত্তর ইউরোপ থেকে প্রায় ৭ হাজার 
মাইল পার হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে উপাস্থত হয় | আমরা যাঁদ এদের সঙ্গী হতে 
পারি তবে অদ্ভুত সব দ্য চোখে পড়বে, আভিজ্ঞাও হবে বিটি | 

ছোট ABET এবং জলচর পাখিরা সাধারণত রাত্রিতে চলে, দিনে খাবার সংগ্রহ ও 
বিশ্রাম । রাত্রিবেলা এদের উড়ে চলা অনেকটা নিরাপদ ৷ যারা ইউরোপের উত্তর অংশ 


থেকে আফ্রিকা অভিমুখে যায়, তারা কতক ফ্রান্স ও স্পেন aom ক’ 
পাড় দেয় জিব্রালটার প্রণালী দিয়ে y 


ফ্রাণ্সের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় রাত্রিতে আইফেল টাওয়ার বিশাল আকাশ-প্রদীপের 


স্থির আলোকঝুঁরর মত দেখায়, শহরগাল যেন স্বপ্নপুরা, স্বচ্ছজলের নদীগুলি তারার 


মালার মত দোলে দনে সমতল প্রান্তর ও দ্রাক্ষাক্ষেত চোখে সবুজের স্নি ধ 
SIN দেয় দাক্ষণ দকে এগিয়ে 


র হয় পাঁথকের পান্থশালার মত। দিনে 


হয় তখন চোখে পড়ে এক নতুন রাজ্য ৷ 
ইউরোপের সঙ্গে এর অনেক তফাৎ । এখানে ইউরোপের শ্যামত্রীর একান্ত অভাব, ধূসর 
পাংশুল ভুমি জলহান ATA যেন। দেশের মাঝখান দিয়ে পাড়ি না দিয়ে পাখিরা 
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এমন পথ বেছে নেয় যে পথে নদী-পাহাড় মরুদ্যানের আশ্রয় মিলবে ৷ নদী-অরণ্য - 


পাহাড় সমুদ্র পাখিদের যাত্রাপথের স্ানদিষ্ট BADR | 

নীলনদ ধরে .যারা দাক্ষণ দিকে এগিয়ে যায় তাদের মানচিত্রে হয়ত মরুভামির মধ্যে 
নীরব প্রহরীর মত পিরামিড স্ফিংকসরা স্থান পেয়েছে। কে জানে! পাখিদের 
মানচিত্র ওরা প্রকাশ করে না, SË ওদের মঞ্জায় ছাপানো ৷ নইলে যে পাক্ষিশাবক 
পৃথিবীর এক অঞ্চলে প্রথম চোখ মেলে বিপুল ধরণীর EE এক অংশের সঙ্গে পারচিত 
হল, তিনচার মাস পরেই শীত কাটানোর জন্য সে বহ: হাজার মাইল দূরের অজানা 
'বাগানবাড়ির" উদ্দেশে বৌরয়ে পড়ল এবং ঠিক যে পথ দিয়ে গেলে সহজে এবং নিরাপদে 
পৌঁছান যায় সেই পথই ধরল ! কেমন করে? যে মানবাশশুর পিতামাতা বিভিন্ন 
স্থান ভ্রমণ করেছেন, IALA সে কি পিতৃদষ্ট স্হানের স্মৃতি নিজের মনে বহন করে ? 
এ রহস্য সমাধানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলেছে ; এখন পর্যন্ত তা সফল হয়নি | 


আকারে আমাদের দেশের 


টিয়ার (wheatear ) 
| হালকা ৷ চোখে পড়ার মত বো? 
ve 
q উদ্জবল সাদা AS! এর জন্য নাম white rear ; 
77141 ছোট ছোট কাঁটপতঙ্গ, ফলের বীজ 


দূরপাল্লার 'ভ্রমণকারী পাখি হুই 
শালিকের মত। পিঠের রঙ ফ্যাকাশে নাল, বক 


নামের অপন্রংশ হয়েছে wheatear ! এদের খাদ্য 
Ne এক প্রজাতির বাস গ্রীণল্যাণ্ড 


এর ভ্রমণক্ষেত্ে ARES | 
পাখি ছোট ÎS এবং আলপ্কাতে ; শীতের সময় এরা আফ্রিকার উষ্ণতা 


বোবোলংক পতঙ্ভুক, বীজশস্যভোজী ছোট পাঁখ। 
হলদে পাখি Oriole এর সাদশ্য আছে। কণ্ঠে আছে ঢেউ খেলানো মিষ্ট গান। 
জন্মভূমি কানাডার উত্তর অঞ্চল এবং যস্তরাষ্ট্র । উত্তর গোলাধের গ্রীষ্মে জন্মের পর 


সন্তানেরা শীত আসার আগেই AATE অননসরণ করে দক্ষিণ আঁভমুখে যাত্রা FA l 
মোক্সকো উপসাগর ও পাঁশ্চম ভারতীয় era আতিক্রম করে এরা চলে যায় দাক্ষিণ 
আমোরকার প্যাটাগোনিয়া তৃণ অঞণচলে। সেখানে মেলে প্রচুর খাদ্য ও কোমল 
aaisa সাত আট হাজার মাইল পাড় দিয়ে সাগর পর্বত অগ্নিগার দুর্গম 
অরণ্যের বাধা ডিঙিয়ে যারা দূরদেশের 


আলোবাতাস গ্রহণ করতে যায় তাদের দেহ PA 
হলেও এমন সাহস ও উদ্যম বিপ্লদেহী প্রাণণতে মিলবে aT | 


আকারে আমাদের দেশের 


আমাদের দেশের গাঙাঁচলের ( River Tern ) মত গড়ন, 


শাদাকালোর 'বন্যাসে AET 
ছিমছাম পাখি। মাথায় উজ্জ্বল কালো টুপ, 


ডানা ও লেজের প্রান্ত পালক কালোঃ 
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লেজের TÈ পাশের কয়েকটি পালক দীর্ঘ; ঠোঁট ও পা টুকটুকে লাল। অনায়াস স্বচ্ছন্দ 
ভঙ্গিতে হালকা পালকের মত হাওয়ায় ভেসে বেড়ার । দীর্ঘ ডানা ও লেজের বার্ধত 
পালক এদের এমন সাবলীলভাবে ওড়ার শান্ত দিয়েছে | পৃথিবীর যাবতীয় দূরপাল্লার 
ভরমণকারী পাখির মধ্যে মেরুটার্ন দীর্ঘতম পথের যাত্রী । উত্তর গোলার্ধের গ্রীক্মকালে 
উত্তরমেরুতে সাগরকুলে যে CIA TATA জন্ম, তারা গ্রীগ্মশেষে দাঁক্ষণমের,্র দিকে 
যাত্রা করে | ১০ হাজার মাইল সাগর পথ পাঁড় দিয়ে পাঁথবার দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে 
উপাস্থিত হয় । সারাটা পথ সাগরের ওপর দিয়ে ; খাদ্য সাগর থেকে, বিশ্রাম ও নিদ্রা 
সাগরজলে ঢেউ-এর দোলায় ভেসে ; শু সাগরের হিপ্রাণী যারা জলের তলা দিয়ে. 
এসে বিশ্রামরত পাঁখদের অতাঁকতে ধরে RIIA নিতে পারে; আর Alaa ঝড় যার 
দাপট অনেক সময় প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে । পথের সব রকম {বপদ অগ্রাহ্য ক'রে পাখিরা 
প্রাত বছর পৃথিবার দুই প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ২০ হাজার মাইলেরও বেশি 
সাগরপথ পারাপার করে | 


ভারতে ভ্রমণকারী পাখি 

ভারতবর্ষে ১২০০ প্রজাত্র পাখির বাস ৷ এর মধ্যে ৩০০ প্রজাতি বিদেশ থেকে এখানে 
শীতকাল যাপন করতে আসে । এখানে এই সব ভরমণকারী পাখি শুধুই TIA AAT 
তারা এখানে কেউ বাসা বেধে সন্তান পালন করে না, শগত শেষে স্বভূর্মিতে ফিরে যায় | 


এখানে আগতদের মধ্যে আছে পর্ব ইউরোপ, উত্তর ও মধ্য এশিয়া এবং হিমালয় 


অণ্চলের পাখি । এদের বেশির ভাগ হাঁস ও অন্যান্য জলচর পাখি; সমবেত হয় 


আমাদের সাগরতটে, নদা ও ঝিলোবলে। 


আছে তার 
কখন চলাচল করে 
সাধারণ মানুষ নিজের সমস্যা নিয়ে TS প্রকৃতিতে কখন পালাবদল শর; হয় খেয়াল 
রাখে না; আমাদের আশেপাশে যেসর পাখি নিত্য দেখি তাদের মধ্যে হঠাৎ কোন 
অপারিচিতের আবির্ভাব ঘটলে উৎসাহীরা তার গাঁতাবাধ লক্ষ্য করেঃ কোথা থেকে 
yora এল তা জানার চেষ্টা করতে পারে | কিন্তু বেশির ভাগ AAS ভ্রমণকারী 
পাখিদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পায় না, কারণ তাদের ami সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয় না; কেবল কলকাতা চাঁড়য়াখানা, ভরতপুর পাখির নিবাস বা সান্দরবন সজনে- 
খাল পাখির আলমের মত পারত SE বিদেশী পাখির দাও উপাস্থত হলে তার 
সংবাদ কতক খবরের কাগজে স্থান পায় | কাজেই প্রশ্ন মনে জাগে_ প্রায়ই চোখে পড়ে 


11721 দেশত্যাগ নয় । গ্রীম্মকালের 
পাখিদের দেশ ভ্রমণ ATP FHT এলোমেলো দেশও, A পা 

জন্য সম্তান-পালন অঞ্চল ( breeding range) এবং শলতকালের জন্য পন 
awa ( winter range ) নাদি্টি আছে । দুই স্থানের মধ্যে দুরত্ব অনেক | পৃথক 


প্রজাতির পাখির অণ্চল পৃথক বলে TACKS রয়েছে । তবে তাদের FLATS 
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সঠিক অগ্চলে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য এরা প্রতিবছর fates কালেই যাত্রা 
করে এবং যাত্রাপথও একই । যাত্রার খাতু বসন্ত ও শরৎ। চলার সময়ও মোটামুটি 
সাঠকভাবে নির;পণ করা গেছে । ছোট পাঁখরা যারা দিনে ঝোপঝাড়ের আশ্রয়, চায়, 
_ কাঁটপতঙ্গ ধরে খায় এবং বড়রাও যারা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পছন্দ করে, তারা 
সবাই নিশাযান্রী । চাঁদকে পটভূমি করে দরবীণ মাধ্যমে এবং আধুনিক যুগের রাডার 
সাহায্যে দুরদেশযাত্রী পাঁখদের পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা যায়--পথে কোন অঞ্চলে দিবা- 
ভাগে খাদ্য ও বিশ্রাম ( break journey) করে ARISA আবার যাত্রা শুর; 
করে। পূর্ণ বেগে চলে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত, তারপর বেগ কমতে কমতে শেষ alfa ৪টা 
নাগাদ চলায় বিরাঁত ঘটে । নতুন অঞ্চলে আসা গেছে, ওখানে বিশ্রাম, ভোজন | দিন 
শেষ হবে, WATS ঘাঁড় যাত্রার সংকেত জানিয়ে দেবে | 
যে সব পাঁখ দ্রুত উড়তে সক্ষম, ফাঁকা জায়গায় বাস করে বা উড়তে উড়তে পতঙ্গ খাদ্য 
সংগ্রহ করে তারা অনেকে দিনে পথ আঁতিক্রম করে, বিশ্রাম করে MTO । কতক প্রজাতি 


“দন এবং রাত্রি উভয় সময়েই চলতে অভ্যন্ত, তাদের যাত্রাবিরাঁত GA করে বিশ্রামের 
পক্ষে CATS স্থানের ওপর | 


2 


[a 

কত উঁচু দিয়ে 

আগের দিনে পাঁখ পর্য বেক্ষকদের ধারণা ছিল বদেশযাব্রী পাখি অনেক উচ্চতায় প্রচণ্ড 
বেগে উড়ে যায়। বর্তমানকালে টোলস্কোপ, রাডার প্রভীতির সাহায্যে যে তথ্য পাওয়া 
গেছে তা থেকে দেখা যায়, সমর সমতলে ARAY দেড়হাজার থেকে [তন হাজার ফুটের 
বোঁশ উচ্চতায় যায় না। রাজহাঁস, বুনোহাঁসঃ৪ অন্যান্য দ্রুতগামী জলচর পাঁখ অধিক 
উচ্চতায় ওড়াই পছন্দ করে । এদের ৫০০০ থৈকে ৯০০০ ফুট Uy দিয়ে যেতে দেখা 


গেছে। যেসব পাখি: {হিমালয়ের ওপার থেকে আসে তাদের অনেকে ১৮ হাজার ফুট 
উচ্চতায় গারপথ ব্যবহার করে থাকে | 


কি রকম বেগে 
পাখিরা এককভাবে যেমন বেগে উড়তে পারে, 
হয়। ছোট গারক পাখিরা ঘণ্টায় ২০ থেকে 


ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৭০ মাইল বেগে চলে। 
মাইল পথ Osa ক'রে যায়। 


খানার বিলে দেখা গেল, তারা 


দল ধরে চলার সময় বেগ তার চেয়ে কম 


ই আসা-যাওয়ার মধ্যে দিনরাত্রির আবর্তনের মত 

3 রাত্রর আবর্তনের মত 

আশে সংশহ্খেল নিয়ম, খাতুপর্যায়ের মত সস্পন্ট কম, সাগরে জোয়ার ভাটার মত 
প্রাকৃতিক লীলার প্রকাশ | LAE 
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পাখির পরিবাতার ( migration ) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 


পাখিদের দেশত্যাগের নেশা এবং জাতিস্মরত্ব বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হয়ে নানা- 
ভাবে আলোচিত হচ্ছে । এই গবেষণা সফল হলে পাখির-জগতের একটি বিস্ময়কর 


এক সময়ে দিন-রান্র কেন হয় সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা ছিল না। তাই নানা 
PENAS কারণ উল্লেখ করা হত। পৃথিবী ঘোরে এই অননন্ভব্য প্রমাণের চেয়ে 
দৃশ্যমান সূ্ষের পাঁরকমা সহজবোধ্য প্রত্যক্ষ কারণ ব'লে প্রচলিত ছল! পরে 
ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পর্বের ETS ধারণার নিরসন ঘটায় প্থবার দৈনিক 
'আবর্তনের সঙ্গে খতুচক্রের পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক ভাঁত্ততেই IE ৷ কিন্তু এই খাতু- 
পরিবর্তনের" সঙ্গে পাখির Slee কী নিবিড় বন্ধনে বাঁধা, সেই রহস্য আজও 
উদ্‌ঘাটিত হয়ান ৷ 

বিজ্ঞানীরা বলেন,লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাখিরা নিয়মিত বার্ষিক ATT ক'রে আসছে। 
এতেই প্রমাণিত হয়; VERE তাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে নতুবা হয়ত এরা বিলুপ্ত 
হয়ে যেত। অনেক সময় দেশভ্রমণ বিপংসংকুল হয় এবং বহ: পাখির জীবননাশ ঘটে 
তৰ; ক্ষার চেয়ে সামগ্রিক লাভ বেশি হয় বলেই তাদের ব্যবস্থা চালিত রয়েছে Aan 
পাঁরযান্রার একটি প্রাথমক ফল হল পাখিরা বছরে দর অঞ্চলে বসবাসের সংযোগ A 
যেখ,নে জলবায়ু অনুকূল; এর ফলে খাদ্য ও নীড়ানর্মাণের স্থান সংগ্রহের 
প্রীতযোগিতা অনেকটা কম হয়। 

একটি তত্বে বলা হয়, বহ কাল যাবৎ পাখিরা দেশল্রমণে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে LAE 
পুনঃ অনুষ্ঠিত আচরণ বংশান,গাঁতক ধারারপে THAT লাভ করেছে ! কিন্তু এ তত্ব 


সুধাঁজনের স্বাঁকৃতি লাভ করেনি | 
রষায় কেন যায় তার বৈজ্ঞানিক কারণদ্বরগ 
দুটি তত্ব প্রচলিত আছে | একট হল PRI AAA বাসভূমি ( Ancestral Home- 


land Theory ) তত্ব, অন্যটি ‘মহাদেশ বিস্তার” ( Continutal Drift Theory ) 
তত্ব । পূর্বপুরুষের বাসভুমি তবে দুটি অংশ, উত্তর বাসভূমি ও দাঁক্ষণ বাস্ভুমি ৷ 


= রানি. 
উত্তর বাসভূমি ( Northern ‘Ancestral Home Theory ) 
উত্তর বাসভৃমির প্রবনতা বিজ্ঞানীরা বলেন, এক সময় 


[ এই রকম পারবেশ এখনও রয়েছে OF নিরক্ষীয় মণ্ডলে যেখানকার পাখিরা বারোমাস 
সেখানেই থাকে, বাসানির্মাণ ও গৃহস্থালীর কাজের জন্য অন্য অঞ্চলে যায় না। ] 
কালক্রমে উত্তর অঞ্চলে তুষারক্ষেত্রের argia দরুণ পাখিদের হয়ত দক্ষিণ অঞ্চলে 
Ha আসতে হয়েছিল৷ এরপর যখন বিশেষ ALS উত্তর অংশে সন্তানগালনের মত 


me- 8. 
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OTSA আবহাওয়ার সৃষ্টি হত, সেখানে দাক্ষিণের পাঁখরা চলে যেত, আবার বাধ্য 
হলে ফিরে আসত। এইভাবে বহুদিন উত্তর দাঁক্ষণের মধ্যে যাতায়াত চলতে থাকে এবং 
ক্রমে তা অভ্যাসজনিত স্বভাবে পাঁরণত হয় । সেই অভ্যাসবশেই আজও পাখিরা উত্তর 
বাসভমতে গহানির্মাণ ও জন্তানপালন করে | 

এই OF যুক্তির ভিত্তি দুর্বল । কারণ তুষারক্ষেত্র দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হওয়ার ফলে 
যেসব পাখি উত্তর ছেড়ে দাঁক্ষণে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তারা জন্মভামিতে বিলুপ্ত 
না হয়ে থাকলেও তুষারক্ষেত্র (1০ field ) সরে যাওয়ার আঁগেই নিশ্চিতভাবে tahoe 
হয়ে গিয়োছিল। তাদের মধ্যে ‘অভ্যাসের ধারাবাহিকতার প্রশ্ন ওঠে না। 


দক্ষিণ বাসভূমি (Southern Ancestral Home Theory ) 

দক্ষিণ বাসভুমি- তত্বের সমর্থকরা বলেন, আদিতে সব পাঁখিরই বাসভুম ছিল রক্ষায় 
অণ্চল । তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় খাদ্যাভাব এবং নীড়ানমণের Bees স্থানের 
অভাব দেখা দেয়। তখন কতক পাঁখ উত্তর অঞ্চলে চলে গিয়ে সংসার পাতে ; কতক 
উৎসাহী প্রজাতি উত্তরমেরূর দিকে গিয়ে উপাস্থিত হয়। 
কাটিয়ে শীতকালে এই পাখিরা 


‘সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা সম্পূর্ণ‘ গ্রাহ্য ব'লে 
1ববেচিত হয়ান। স্থানাভাববশত পাখিরা 


রা দাক্ষণ থেকে উত্তর অংশে যেত বলে ধরে 
[নিলেও কয়েক প্রজাতির পাখি festa Fae ; 


J পথ পাড়ি দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে 
যায় কেন তার ব্যাথা এ তত্বে মেলে না। দিত গত, যাওয়া এবং ফিরে আসা প্রক্রিয়াটি 
বংশগাঁততে (hereditary ) পাঁরণত হল কি ক'রে সন্তোষজন: 

র তারও ক ব্যাখ্যা এ 
বিজ্ঞানীরা দিতে পারেনানি। 


মহাদেশ বিস্তার তত্ব ( Continental Drift Theory ) 

পাখিদের দুরপাল্লার পারিযাত্রার FATA যাঁরা মহাদেশ বিস্তার তত্বের সঙ্গে AS 
করেছেন, তাঁদের বন্তব্য £ আদিতে নহাদেশগণাল প্রস্পর-সংলগ্ন স্থলভাম ছিল। 
এখানে খাতু পারবর্তনের ফলে পাখিরা অনুকুল পাওয়ার জন্য গ্রীষ্মে উত্তর 
অংশে এবং শীতে দক্ষিণ অংশে যাতায়াত 


স্থায়িত্ব পেয়েছিল। রে মহাদেশগনালি যখন বহু কোটি বছর ধরে ধারে ধারে বিচ্ছিন 


TAT হয় তখনও অভ্যাসবশত কতক 
প্রজাতির পাখি সাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ অংশে শীতযাপনের রীতি বজায় রাখে! 
ক্রমশ দুরত্ব বাড়তে থাকলে যারা সাগর অতিক্রম করে দরের অঞ্চলে গমনে সমর্থ তাদের 
মধ্যেই দীর্ঘ পরিযাত্রা বংশানডক্রমিক অভ্যাসে পাঁরণত হয়েছে। 


বৈজ্ঞানিক দ:ণ্টিভাঙ্গি নিয়ে উপস্হাপিত এই aq আপাতগ্রাহ্য বিশ্বাসযোগ্যতা আছে! 
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তব; প্রধান আপত্তি হল ক্রিটেসাস ( cretaceous period ) যুগের যেসব পাক্ষ ফসিল 
পাওয়া গেছে তার মধ্যে আধুনিক পাখির অস্তিত্ব প্রমাণ করে এমন ফাঁসল নেই । অথচ 
এ যুগেই মহাদেশবিস্তার ( Continental Drift) শুরু হয় । যেহেতু ইয়োসন 
Eocene Period ) যুগের প্রারভে_-এখন থেকে ২ কোটি বছর আগে__আধ্ীনক 
ante বিদ্যমান ছিল এবং যেহেতু ইয়োসিন যুগের প্রায় ৭ কোটি বছর আগে থেকেই 
পাখির বিবর্তন ঘটছিল, এটা অনুমান করা TASS নয় যে, মহাদেশ সম্প্রসারণ 
আরম্ভ হওয়ার কালে আধুনিক ধরণের কিছ; পাখির অস্তিত্ব ছিল। 

দ্বিতীয়ত, বর্তমান মহাদেশ ও সমুদ্র কিরূপ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আজকের আকার 
লাভ করেছে তা জানা নেই ; কনটিনেণ্টাল ড্রিফ্‌ট তত্বটিও বৈজ্ঞানিক নিকষে প্রমাণিত 
Rata | কাজেই প্রাচীন যুগের আরো ফসিল ও ভ্‌তাত্বক প্রমাণ না পাওয়া পযন্ত 
পাখির পরিযাত্রা সম্পাকতি মহাদেশ-বিস্তার তত্ব বড়জোর প্রমাণতব্য অনুমান 
( ‘working hypothesis ) বলে গ্রহণ করা যায়| 


পক্ষিজগততর রহস্য 


পাথর জগতে এখনও এমন অনেক প্র 


a আছে মানুষ যার সন্তোষজনক উত্তর খজে 
পায়ান। একই অঞ্চলে যেসব পাঁখ বাস 


করে» বাসাঁনর্মাণের একই উপকরণ যেখানে 
মধ্যে এত বোঁচন্য কেন? কেউ পছন্দ করে গাছের কোটর, 
কেউ বা মাঁটর age ৷ পি ছাড়া অন্য সকল প্রাণী আগুন দেখে ভর পায় ॥ তব, 


এক শেষ খতৃতে এক অঞ্চলের পাঁখ আগুনে GS দিতে আসে কেন? 
AARON SS RIA রাজপুত রমণী 


সম্ভম উদ্রেক করে | রাজপ;ত বা 
সম্মান রক্ষার জন্য মাহলারা 


আগ্নকণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতেন। ALTACE 
AANS কার্যে উদ্বুদ্ধ 


করতে এবং নারাত্বের নিম'ল মহিমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 
অন,মান করা যায় কিন্তু পাখিদের আগ্সিবরণ 
ঘটনা সত্য। পাঁথবীর আর কোথাও এর 

TET ঘটে প্রতি বছর fates হানে এবং fates 
কাট রহস্য । 


arra 

Sag a t E ator ets A জগ 

বাঁপদেয়। এই কথাটি নানা সনে ছাড়িয়ে পড়ে। ভারতের 'বাঁশষ্ট পাক্ষতত্ববদ 

ডঃ সাম আলি এই কাহিনী শুনতে পান। এট সত্য ঘটনা, না কি তুচ্ছ ঘটনার . 
আতিরঞ্জন তা সরেজমিনে পরাক্ষা ক'রে দেখার জন্য তান শিলংএ বসবাসকারী চা- 

বাঁগচার ম্যানেজার ভারতীয় বন্যজীবন সম্বন্ধে 


উৎসাহী ই. পি:জীকে সঙ্গে নিয়ে এ 
অদ্ভুত ঘটনার রঙ্গমন্ডে গিরে উপস্থিত হন। 


হাফলং শহরের কাছে জৈম্তর়া পাহাড়ের কোল ঘে'ষে উপজাতিদের একখানি ছোট গ্রাম 


জাতিংগা। জাতিংগা গ্রামপ্রধানের হেলে একজন শাক্ষত যুবক; তান নিজেও 
পাখিদের আগ্ন-উৎসব স্বচক্ষে দেখেছেন। 


তাঁর সাহায্য পাওয়ায় ঘটনাস্থল দেখার এবং 
তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা হল। 
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জৈম্তিয়া পাহাড়ের উপত্যকায় IINA ও কাছাড় সমভ্যাম উত্তর-দাক্ষিণে বস্ত্ত । এই 
উপত্যকায় শান্ত পাঁরবেশে অবস্হিত হাফলং শহর ৷ এটি একটি রেল স্টেশনও | 
হাফলং থেকে মাত্র কয়েক মাইল দুরে জাতিংগা গ্রাম । এখানে পাহাড়ের ধারে এক 
বর্গমাইল মত স্হানে পাখিরা বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে আসে। 
arisen গ্রাম এই fat চ্হানের মধ্যে পড়ে। অন:সন্ধানকারীরা সেখানে 
গিয়েছিলেন নভেম্বর মাসে । তার আগেই সে বছরের আগ্নউৎসব শেষ হয়েছে। 
তাঁরা সবটা জায়গা ঘরে দেখলেন এবং লোকেদের কাছে এই পক্ষিযজ্দের বিবরণ 
শুনলেন । শোনা গেল, বর্ষার শেষ দিকে রাত্িকালে এ নিদিষ্ট জায়গায় পেস্টরোম্যাক্স 
বা È ধরণের আলো জ্বালিয়ে রাখলে পাখি উড়ে এসে আলোর ওপর পড়ে । লোকেরা 
তখন তাদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারে RI ধ'রে থাঁলতে ভরে । এ সময় পাখির মাংস 
ধদয়ে গ্রামবাসীদের ভোজন উৎসব চলে৷ স্হানীর লোকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছে, 
যতই আলো জবলানো হোক না কেন, CHAT পাহাড় অঞ্চলে জাতিংগা ছাড়া অন্য 
কোথাও এইভাবে পাঁথ আসে AT | সাঁলম আল এবং তার সঙ্গী জী অন্য পাহাড়ী 
এলাকার সঙ্গে জাতিংগার কোন পার্থক্য দেখতে পানীন। অবকদ্হান, প্রাকীতক পাঁরবেশ 
বা আরণ্যক গবন্যাস সকল দক THAR জাতংগা অন্য আরেকাঁট গ্রামের সঙ্গে ছল 
আঁভন্ন । তব: শুধু এখানেই পাখি আসে, অন্য কোথাও AH I কী এর রহস্য তার 
কিনারা করা যায়নি । তবে কোন সময়ে কির পে প্রাকীতক অবস্হায় পাঁখদের এই 
qirs উৎসব ঘটে, তার সঠিক বিবরণ জানা গেছে । 


সময় s ১৫ আগগ্ট থেকে Od আক্টোবর পর্যন্ত | সেপ্টেম্বর মাসেই বোঁশ সংখ্যায় 
পাঁখি আসে ; তবে বড়হাঁস ও রাজহাঁস আসে অক্টোবরে ৷ 
০4০ 


কার রাত্রি হওয়া চাই | রাত গেখ ও কুয়াশায় ঢাকা, 


তার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি থাকলে পাখি বেশি সংখ্যায় আসে৷ বাতাসের গাঁত হতে 

হবে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, নতুবা পাখি আসবে না মোটেই । আলো হওয়া দরকার 

গোলাকার উদ্জবল॥ বৈদ্যুতিক টর্চের আলো মোটরের হেডলাইটের দীপ্ত পাখিদের 

আকর্ষণ করে না। আলোটি ফাঁকা জারগার রাখতে হবে। অবশ্য কখন কখনো 

পাখিরা ঘরের মধ্যেকার আলোর ওপর গিয়েও পড়ে | আলোটি স্থাপন ক'রে তার পিছনে 

অথণৎ দাঁক্ষণে একটা পর্দা বা অন্য faz, দিয়ে আড়াল aS কারে, লাঠি হাতে নিয়ে 
খরা আসে উত্তর দিক থেকে | 


সেখানে লোক অপেক্ষা করে । পা এ 
রাত্রি ৭টা থেকে Sob, আবার ২টা থেকে ৪টা হল পাখিদের আসার য় 
জ্বালিয়ে পাখিদের বাঁহ-উৎসবের সুযোগ করে 


লোকেরা ৫০1৬০ TÒ পেষ্রোম্যাক্স আলো জং i 
দেয়। এক ais একই রাতে মেরেছিল 20018 পাখি; এক রাত্রিতে প্রায় ৪৬ শো 
দাঁড়ায় কয়েক হাজারে | 


পাখি মারা পড়ে, আড়াই মাসে নিহত পাখির সংখ্যা 
কখন িভাবে এই ঘটনার সূত্রপাত সে সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানা যায় ১৯০৫ সনে 


আকস্মিকভাবে এই ব্যাপারটা অধিবাসীদের নজরে আসে | জাতিংগা গ্রামের বাসিন্দারা 


প্রাকতিক অবস্থা__ন্দ্রীবহীন অন্ধ 
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হৈত্তিরা উপজাতির লোক | ১৮৯৫ সনের কাছাকাছি সময়ে SN পাহাড় থেকে এরা 
এখানে এসে বসবাস করতে থাকে । ১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অন্ধকার কুয়াসাচ্ছন্ন 
রাত্রিতে এদের একটি মোষ বাঘে 'নিয়ে গেলে লোকেরা মশাল জৰালিয়ে মোষের খোঁজে 
গ্রামের বাইরে যায়। হঠাৎ দলে দলে পাখি এসে তাদের মাথায়, কাঁধে, হাতের ওপর 
বসতে লাগল। তারা অবাক হয়ে গেল, ভাবল, দেবতা হয়ত কৃপা ক'রে মোষের ক্ষাত- 
পরণ ক'রে দিলেন। শুরু হল পাখির মাংস দিয়ে গ্রামবাসীদের ভোজ। এরপর 


দেখা গেল, প্রাত বছর পাঁখরা CEH | কেন? গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে না। এটা 
কি ব্যাঘ্রদেবতার নির্দেশে নিহত মোষের বা 


আসক, জাতিংগা গ্রামের লোকেরা পাখ-উপহার তাদের ats দেবতার অন:গ্রহ 
বলেই মনে করে। 


অনসম্ধানকারা দল পাখিদের আত্মাহুতি পর্বের অন্পাঁকছাীদন পরে গিয়েছিলেন তাই 
এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারেননি কিন্তু পালকের স্তূপ, পালক সমেত শীকয়ে-রাখা 
মৃতপাখি এবং খাঁচায় ধ'রে-রাখা AA পাখি দেখে বাস্তব ঘটনার পাঁরচয় পেয়েছিলেন | 


র আগুনে আকৃষ্ট-হওয়া পাগল হয়ত বিদেশী পারিষা্রী, 
হিমালয়ের ওপার থেকে ভারতে এসেছিল বা ফিরে যাচ্ছিল; অন্ধকার রাতে আলোকে 
TIPO হয়ে ওখানে এসেছে। কিন্তু জাতংগা থেকে সংগ্রহ করে-আনা পালক বোম্বে 


নাচরাল হীস্টর সোসাইটিতে এনে পরাঁক্ষা ক'রে দেখা গেল এরা বিদেশ! পাঁখ নয়, সবাই 
স্থানীয়। রহস্য আরো ঘনীভূত হল। 


আগুনে কাপ দিতে আসে কারা ? 
পালক পরীক্ষায় জানা গেল, 


রকম পাঁরবেশে একসঙ্গে বাস করে তানয়। কেউ 


জয় সর্বত্র | মরকত মণির মত ঝকঝকে সবুজ ডানা, 


নীল, বক ও গলায় বাদামি রঙের ছোপ, কপালে শ্বে 


ধরা পড়েছিল তার কাছে পাখির মাংসের চেয়ে TOR আকর্ষণ ছল বড়। তাই এদের 


স্থান রান্নাঘরে ডেক্‌চিতে ও না হয়ে হয়েছিল বৈঠকথানা ঘরে সুন্দর খাঁচায় | oF রী 
এই ঘা যদি কথা বলতে পারত তবে হয়ত পাখির রাজ্যের FI অজ্ঞাত র 
সমাধানসংত্র পাওয়া যেত। 
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পাখির হিমনিদ্র! ( hibernation ) আছে? 
শশতলরন্ত কতক প্রাণী শীতকালটা আচ্ছন্ন অবস্থায় ঘৃমিয়ে কাটায় । তখন তারা জীবিত 
থাকলেও কর্মক্ষম, সচল থাকে না। CHAS পাঁখরাও হি এরূপ Cae হয়ে শীত 
কাটায় ? মধ্যযুগে লোকেদের ধারণা ছিল সোয়ালো agin পাখি শীতকালটা পঢকুরের 
তলায় কাদার মধ্যে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় । আসলে ও সময়ে যে পাঁরযায়ী পাখিরা 
অন্যা গরম অঞ্চলে চলে যেত, তা জানা ছিল না। পাখিদের দেশল্রমণের ব্যাপারটি এখন 
আর কারো অজানা নেই তবু কোন কোন প্রজাতির পাখি যে 'নারাবাঁলতে {হমাননদ্রায় 
দর্ঘাদন কাটায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমেরিকার এক প্রজাতির নাইটজার 
(Nightjar ) Poorwill কে কলোরাতো (Colorado ) পাহাড়ের গদহায় ঘুমিয়ে 
শগত কাটাতে দেখা দেখা যায়। একটানা ৮০ দিন পর্যন্ত যোগান দ্রায় থাকার মত 


অসাড় ঘুমে কাটিয়ে বাম্তের আগমনে MCAT লেগে ওঠে। তখন শুর হয় সংসার 
গড়ার কাজ | 


“্মাছ-পাখি’ ( Dipper, Water Ousel ; Cinculus cinculus ) 
মাছ জলরাজ্যের বাসিন্দা আর ANTS স্থলরাজ্যের ! মাছের পূর্বপুরুষ যাঁদও এক সময়ে 
স্থলে বিচরণ করত যেমন বিচরণ করত পাখির ATTA ALAA | {কিন্তু বিবর্তনের পথে 
এদের গোত্র, গণ পৃথক হয়েছে তাই একের রাজ্যে অন্যের বসবাস যেন মত্যুরপরোয়ানা 
fara নিষিত্ধ । তবু এমন Taoa পাখিও আছে যে স্থলে বাস করে, MAT বাতাসের 
গায়, স্থলে নীড় নির্মাণ করে, সন্তান পালন করে কিন্তু 


মধ্যে স্বচ্ছদ্দে ওড়ে গান 

খাদ্যের সন্ধানে মান্তা আহরণকারাঁ RRA মত জলে ডুব দিয়ে নদীতলে হেটে হেটে 
শামুক গুগলি ও জলজকাঁট সংগ্রহ করে! জলের মধ্যে ডুব দিয়ে সে ডানা চাঁলয়ে 
সাঁতার কাটে মাছ বেমন পাখনা দিয়ে জল টেনে চলে তেমনি। আবার জলের ওপর 
ভেসে উঠে হাঁসের মত সাঁতার কাটতেও পারে বাঁদও তার পারের আঙ্গুল হাঁসের পায়ের 
মত জোড়-পাতা নয়, সাধারণ বক্ষচারী পাথর মত। 


Dipper-water ousel 
মনে হতে পারে এদের পালক বুঝ হাঁস, sit বা পেঙ্গুইনের পালকের মত জল 
{নিরোধক | তাও নয়। এদের সর্বাঙ্গ ঠাসা ঝুনানো ঘনু পালকে এমনভাবে আবৃত 
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যে, বরফ শীতল জলের মধ্যে ভুবেচলাফেবা করলেও শীতে এদের ESA না। TES, 
এদের গায়ে জল লাগেই না। পালক পুর তেলতেলে এবং ওয়াটার-প্রফণ | 
ডিপার শ্যালক আকারের ছোট পাঁথি। দেহের ওপরের অংশ কালচে, গলা ও TF 
সাদা ; পেটে বাদামি রেখা DRI ChE: সুরে গান গায়, শশতকালেও এদের গান 
শোনা বার । আমোরকা, ইউরোপ ও উত্তর এশিয়ার খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর STA 
এরা বাস করে, নদী থেকে খাদ্য সংগ্রহ | 
ডিপার বাসা বানায় জলের ধারে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে । গোল NI আকারে বাসা, 
শ*কনো পাতা শে'ওলা দিয়ে ঢেকে এটিকে একটা বলের মত বানায় । একটিমাত্র মুখ 


একটা অদ্ভুত স্বভাব হল, খাদ্যের জন্য বাপ-মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এরা ডন 
বৈঠক করার মত ওঠা-বসা করে | উত্তর গোলার্ধে এদের পাঁচটি প্রজাতি দেখা যায় | 
Eo 

AMI সঞ্চয়কারী পাখি 

পাখিরা প্রাতাদনকার খাবার যোগাড় করে নেয়, আগামী দিনের জন্য জাময়ে রাখে নাঃ 
লোকে সাধারণত এই কথাই জানে। কিন্তু এমন কতক হসোঁব পাখি আছে যারা 
ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে খাদ্য যখন প্রচুর মেলে তখনই কিছ; কিছু মজুত ক'রে রাখে। 
এদের AB করার পদ্ধাতিতে নতুনত্ব আছে। 

ক্যাঁলফোর্নিয়ার পাইনবনে পাইনের ফল খেয়ে যে কাঠঠোকরারা জীবনধারণ করে, 
তারা শীতকালের জন্য খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে। পাইনফল কোথায় জমাবে 2 তারা 


SAAI এরা একটু বেশি হুশিয়ার । অনেক 
জে পাখি ও কাক বাঁজফল জমিয়ে রাখে। ইউরোপের নাটক্র্যাকার ( Nut-cracker ) 
| শা, তুষারে গাছ ঢেকে যাবে, তাই শরৎকালে 
গাছের তলায় বাঁজফলগীল মাটিতে পুতে রাখে যাতে সেই জমানো খাদ্য দিয়ে 
শীতকাল কাটয়ে দেওয়া বায়। ; 

উত্তর ইউরোপ ও আফ্রিকার শ্রাইক: ( ১৮০/০-আমাদের শালিকের চেয়ে আকারে 
কিছু বড়) তাদের খাদ্য কীটপতঙ্গ, Via ও ছোটপাঁখ মেরে গাছের কাঁটায় বিধয়ে 
ঝুলিয়ে রাখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। অস্ট্রোলয়াতেও আছে এই রকম পাখি যারা 
নিজেদের খাবার মাংস গাছের কাঁটায় 


TAA জন্য কসাইপাঁখ (butcher bird) 


আখ্যা পেয়েছে। এসব পাধর বারোমাস সমানভাবে খাদ্য মেলেনা ব'লেই অনটনের 
দিনের জন্য সঞ্চর-কৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছে। j 


Gee 

পায়রার ধানের গোলা! 1a 

যে দেশে পাখিরা আবহাওয়ার পারবর্তনের দরুণ শাঁত ATT উভয় খাতুতেই সমানভাবে 
থাবার পায় না, সেখানে তাদের কতক শীতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে কিম্তু ভারতে 
তেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় না। কাজেই অনুকুল জলবায়ুর দেশ ভারতবর্যে খাবার 
যোগাড় করা পাখিদের পক্ষে কখনই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। তবু বীজশস্যভোজী- 
পায়রা যাঁদ শস্যের মজুত ভাণ্ডার গ'ড়ে'তোলে তা বিস্ময়কর বলে মনে হবে । ভারতের 
ধবাশষ্ট পাঁক্ষতত্বাবদ্‌ ডঃ সলিম আলি ও রিপ্‌লে-র পাখির বই তৃতীয় AT থেকে এই, 
‘রকম খবর জানা গেছে | : 
ভারতের পশ্চিম উপকূলে রত্বাগার থেকে ১৫ {কলোমিটার দুরে AICA মধ্যে বেনগুড়লা 
শৈলদ্বীপে আর মহাশরের গারসোস্পা জলপ্রপাতের গায়ে খাড়া পাহাড়ের গুহায় 
হাজার হাজার বুনো নীল পায়রার বাস। তারা নাকি সেখানে প্রচুর পরিমাণে ধান 
সঞ্চয় করে রাখত বর্ষার খাদ্যভাণডার TCA! গারসো*পার পায়রাদের মজন্ত ধানের 
পাঁরমাণ এমনি ছিল যে একশো বছর আগে বোম্বে সরকার নীলাম ডেকে বার্ষিক 
পাঁচশো টাকায় গৃহাগ্রীল ইজারা দিতেন । এক ব্যক্তি ওপর-থেকে ঝোলানো ঝুড়িতে 
ক'রে গূহার মধ্যে গিয়ে ৭০ কুইপ্টাল ধান সংগ্রহ করেছিল fry শেষ পরত পায়রাদের 
সঞ্চয় 'লুণ্ঠনকারী একজন দুর্ঘটনার প্রাণ হারালে গুহা থেকে ধান নামিয়ে আনা 
বন্ধ হয়ে যায়, এই জনপ্রবাদ | গারসোপ্পার কাছোভিতে ধানের জাম নেই, বেনগদ্ড়লার 
প্রস্তর acne নেই । তবে পায়রারা কোথা থেকে ধান যোগাড় করত আর আনতই 


বা কিভাবে ? ঘটনাটি এখন পর্যন্ত রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। 
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পাখি পর্যঢৰক্ষণ 

TAN APIA কাছ থেকে দুটি বড় উপহার পেয়েছে__একটি উদ্ভিদ, অন্যাট পাখি 

TAAG দেয় খাদ্য Fa বাসগৃহের উপকরণ, রোগনিরাময়ের ওষাঁধ ; গাছ 

পারবেশ নির্মল ক'রে মানুষকে বিষান্ত IRA কবল থেকে রক্ষা করে। শুধু জৈবিক 

প্রয়োজন ছাড়াও উদ্ভিদের বৈচিত্র ও বোশষ্ট্য মানুষের রুচি ও সৌন্দর্য বোধকে তৃপ্ত 

করে। মনোহর পরপল্লব, aay বর্ণসুবমাময় ATA রসাল ফলমূল-এর অভাব 

ঘটলে মান;ষের জীবন নীরস হয়ে পড়ত । পাখির ব্যাপারেও একথা সূত্য। পাঁখ উদ্ভিদ 


সা 


AAA শুধ; দেখেই ক্ষান্ত হয়ান। তাদের স্বভাব, শ্রেণীবিন্যাস প্রীতি তথ্য 'সংগ্রহে 
উৎসাহী হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক আযারি 


ন সময় থেকে বর্তমানযূগের মানুষ 
পর্যন্ত এই অনুসশ্ধিৎসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেহের 
প্রভীতর fetes বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত STA ক'রে পৃথিবীর পাক্ষকুলের শ্রেণীবিভাগ 
করা হয়েছে। পাক্ষাবজ্ঞানগর হিসাবে প্থাথবাতে রয়েছে প্রায় ১২০০ প্রজাতির পাখি 
রগবেষণাগারের বাইরেও ছাত্র শিক্ষক, 


কিশোর কিশোরা, সাধারণ মানুষের 
মধ্যে পাখি সমন্ধে কৌতুহল ক্রমশ বৃদ্ধ পাওয়ায় এ পাঁক্ষপর্যবেক্ষণ একটি আকর্ষণীয় 
আনন্দদায়ক শখে ( hobby ) পারণত হয়েছে। 
পাখির যত রৈচিত্য আছে 


? এমন আর কোন প্রাণীর নেই। গঠনের মনোহারিতঃ 
পালকের সৌন্দর্য, কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা 


আছে এমন পাঁরবার ইংলণ্ডে ১ লক্ষের 
বেশি ; আমেরিকায় আড়াই লক্ষ | ইংলম্ডে 
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পাঁক্ষজীবনের tater দিক নিয়ে ছোটরা উৎসাহিত হতে পারে; কিভাবে fs Brena 
Fata পাখি বাসা বানায়, কি রকম ডিম হয়, সন্তানদের পালনের ব্যাপারে মা-বাবার 
ভুমিকা কী, কি রকম খাবার দেয়, শিশনুদের কতবার খাবার এনে দেয়, ছোটদের শত 
কে, পাখি কিভাবে শত্রুর হুশিয়ারি দেয়, MOA হাত থেকে সন্তান রক্ষা করতে কি করে 
ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ক'রে লিখে রাখলে অনেক চমকপ্রদ কাহনী জানা যায়। 

আমাদের পর্যবেক্ষণ ডায়োর থেকে দুইটি পরিচিত পাখির নাটকীয় আচরণের কথা 
উল্লেখ করি, যা থেকে তাদের Tie পরিচয় মিলিবে! 


[8৯8419717৯৯ 
অভিনয় ২২. ৪. ৮২, সকাল সাড়ে আটটা? 


মা-বুলবুলের 

সপেদা গাছের নিচে লেবগাছের কাছে মাটিতে একটি ছোট কালচে পাখির বাচ্চা ব'সে। 
মনে হল হয়ত শালিকের বাচ্চা, বাসা থেকে পড়ে গেছে। আস্তে আস্তে কাছে যাচ্ছিলাম | 
ইচ্ছা, ধরে বাসায় তুলে দেব। কাছেই ভো্টলেটারের ফোকরে শালিকের বাসা ছিল। 
আমি একটু এগোতেই বাচ্চাটি আমাকে দেখতে পেয়ে BAGS করে সপেদা গাছের নিচু 
ডালে গিয়ে বসল ৷ দেখি, শালিক নয়, বুলবুল (Red Vented Bulbul ), ছোট 


লেজ, আগার পালকে শাদা ছাপ, লেজের নিচে লাল ফুটাক বেশ বোঝা .যায়। ডালে 
কাছেই আড়ালে ছিল--উত্তোজত হয়ে, 


গাছের মধ্যে এডাল থেকে ওডালে ছটফট করে উড়তে লাগল। লেজ ছড়িয়ে Tek 
few শব্দ করে আর মাঝে মাঝে ডাকে টু টুক্‌। ভয় পেয়েছে, হয়ত বাচ্চার ক্ষাত হবে! 
দিকে পুরুষ পাখিটিকেই: 


বেশি উত্তোজত মনে হাচ্ছিল। 
এসে ডালে IAT | আমাকে চেয়ে দেখল, 
হঠাৎ আমার সামনে মাটিতে নেমে পাড়ে খংড়িয়ে খং 
VE ক'রে তুলে কাতর আওয়াজ ক 


দৃষ্টি শাবকের দিক থেকে সরিয়ে তার TICE 
অভিনয় ! ৭1৮ ফুট এইভাবে VIHA গেছে এবং আমাকে সরিয়ে নিয়েছে বাচ্চার . 
কাছ থেকে | এমন সময় এক কাক এসে তাকে তাড়া করল | তার বোধ হয় বুলবুল 
গৃহিণীর ভণ্ডামি সহ্য হচ্ছিল না৷ তাড়া খেয়ে সে উড়ে গেল গাছের মধ্যে ৷ বলব 
আরো মজার ব্যাপার এই; ব্‌লবুলবধ্বর ভাঙা 
হয়েছিল যে, FRCS তা অভিনয় বলে 
মনে হল, মা যখন মঞ্চে 


বুঝতেই প।রিনি ৷ 

আহত পাখির “পাট” করছিল, বাবা তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেছে। 

কাকের প্রতিশোধ ১৪. 6, ৭২, দুপুর ১টা 
কাকের বাসা হয়েছে, বাচ্চাও হয়েছে! গাছের কাছ 


ঠোকর দিয়ে হ:শিয়ার করে দিয়েছে কাকদম্পতী । 
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গাছের ভালগনুলো কেটে পাঁরচ্কার করার জন্য গাছয়া বলাই গাছে উঠেছে । ভালগূলো 
কেটে ফেলতেই বাসার সঙ্গে কাকের একটা শাবকও মাটিতে পড়ে গেল। অল্প-স্বল্প 
উড়তে পারে । মাটিতে পড়েই আড়ালে গিয়ে লুকাল। অন্য কাকেরা মহাকলরবে 
উত্তেজিত হয়ে ছোঁ মারতে লাগল | ভাবলাম অবস্থা শান্ত হলে বাচ্চাঁটকে অন্য গাছের 
ডালে বাঁসয়ে দেব। পরে দেখলাম বাচ্চাটি নেই, মায়ের কাছে চলে গেছে। মনে হল, 
“ব্যাপার এখানেই মিটে গেছে। কিন্তু না, কাঁকনী আমার “অন্যায়ের, প্রতিশোধ 
নেবার কথা ভোলোন | 


কয়েকদিন পরের ঘটনা | দুপুরে খাওয়ার পর কলতলায় হাতমুখ ধোয়ার জন্য বসোঁছ। 
সেই সমর ছোট্ট একটি ই* 


টের টুকরা ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ল । এমন রসিকতা 
কে করল দেখার জন্য পছনে তাকালাম, কেউ নেই। ওপর পানে চেয়ে দোঁখ ঠিক 
মাথা সোজা জানালার সান-শেডে ( sun-shed ) বসে শাবকসহ সেই কাহিনী | ওর 
চোখে যেন সাফল্যের হাসি। বুঝতে বাঁক রইল না বাসা ভেঙে শাবককে নিচে 
ফেলার প্রতিশোধ নিয়েছে মাথার ওপর ট;করা চিল ফেলে দিয়ে | 

কাক কলসীর মধ্যে কিছু পাথরের টুকরা নামিয়ে দিয়ে তলাকার জল ওপরে তুলে 
‘পিপাসা মিটিয়োছল, ছোটদের গল্পের বইতে এমন সচিত্র কাহিনী আছে। মাথায় 
[চিল খেয়ে আনার বিশ্বাস হয়েছে, কাকের পক্ষে এরুপ বুদ্ধির পরিচর দেওয়া নোটেই 
fafa নয়। 


পাখি পর্যবেক্ষণে কি কি প্রয়োজন ? 

পাখি পর্যবেক্ষণের প্রথম প্ররোজন Bre মানাসকতা । এর জন্য চাই স্থায়ী আগ্রহ, 
শতক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং চলাফেরা 
করে তখনই তার প্রকৃত স্বরুপ বোঝা যায়। তাকে Sis was করলে বা তার 


সে নিভৃত আলাপে রত, তখন এদের আচরণ কৌতুক" 

ত বারে বারে মাথা দুলিয়ে বলে চার-র র 

ক্যাক্যা, মনে-হবে কঠিন কাজ ভালভাবে ?রে এসে 
ক'রে 

আত্মপ্রসাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে | ঠা 
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কেউ কেউ পাখিদের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন দশ্য ক্যামেরার ছবিতে ধরে রাখেন I 
একাজাঁট কাঁঠন, এজন্য পর্যবেক্ষককে আড়াল দিয়ে গোপন খবর সংগ্রহকারীর মত 
এগোতে হবে। একাজে যাঁরা কৃতিত্বের পরিচর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন E. H. 
N Lowther এবং R. S. Dharma Kumar 91020] ও K. S Lavkumar. 
রেলাবভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ লাউথার কঠোর পারশ্রম ও নিষ্ঠাসহকারে কতক 
ভারতীয় পাঁখর নিভৃত জীবনযাপনের চিত্র তুলে তাদের অনেক গোপন তথ্য, প্রকাশ 
করে দিয়েছেন। feel ও লবকুমারজী আলোকচিত্র মাধ্যমে পাখিদের জীবন ও 
পরিবেশকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন ৷ পাখি পর্যবেক্ষণের বিস্ময়কর শিল্পকর্ম সম্পাদন 
করেছেন আমেরিকার -পাক্ষপ্রোমক faen aoga? (Audubon) | জেমস 
অড্ববোঁ ৪৩৪টি হাতে রঙকরা ফোলিও-তে মা্কন যযন্তরাষ্ট্রের যাবতীয় পাথর ছবি 
এ'কে ৩০ খণ্ডে প্রকাশ করেন। ছবি আঁকার জন্য তাঁকে বনে জঙ্গলে পাখিদের 


স্বাভাবিক পাঁরবেশে বেড়াতে হয়েছে। তাঁর তুলিষ্পর্শে পাখিদের বৌশঘ্ট্য অনপম 


সৌন্দর্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে । ফটোগ্রাফি বা রঙিন চিত্রাংকন সাহায্যে পাখির পাঁরচর 
লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব TH! তবে পাখি দেখার কৌতুহল মিটানোর সহজতর পন্থা 


গ্রহণ করা যায় অন্যভাবে | 
কতক পাখিকে দেখতে তাদের অঞ্চলে 
এমন ক জানলার কাছেও আসে | 

জল, বাসা তৈরির উপাদান কাছাকাছি রে 
পাঁরবেশ সৃষ্টি করলে এরা মানুষকে THE গহণ করতে সংকোচবোধ করে না। 
এরকম পাঁখ হল শালিক, দোয়েল, বুলবুল, চড়ুই, পায়রা, কাক, GAVILAN | 
এরা যাঁদ কাছাকাছি আস্তানা করে তবে এদের চলাফেরা, আচরণ, কণ্ঠস্বর, খাদ্য পন্ধতি 
প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে. ৷ টেপরেকর্ণরে এদের বাভন্ন মুহ তের কণ্ঠ ও সংগীত 
ধরে রাখলে আনন্দের একটি উপাদান স্থায়ী ক'রে রাখা যার । বর্ষার শুরুতে আমাদের 
দেশে যখন বিদেশী পাখি চাতকের জলের জন্য কাতর টি'উ-টি'উ কণ্ঠ শোনা যায়, তা 
রেকর্ড ক'রে রাখা চলে৷ বর্ষার প্রারস্ত ছাড়া বছরে আর কোন সময়ে তার দেখা 


মিলবে না। 
আমাদের দেশে যেসব মণকারী বিদেশী পাখি আসে তাদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ 
পেলে নতুন নতুন প্রজাতির পাখির বিদেশী পাখিরা কিভাবে 
কোন: পথ দিয়ে আসে, কতদিন থাকে, 
জন্য পাশ্চাত্যদেশে নানাস্থানে পাখি ধ'রে 


পাখি যখন অন্যত্র ধরা পড়ে, তখন তার পায়ে 
জানা যায় | আমাদের 


যেতে হবে, কতক WALT বাঁড়র কাছাকাছি, 


এদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য খাবার, পানের 
খে দিলে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতির 


তার পায়ে আংটি পরিয়ে দেওয়া হয়। সেই 


লাগানো আংটির তথ্য অনুসরণ ক'রে 
Natural History 


একবার তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল 
পার তা হাক নাক পরিবার রতন 
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খর পায়ে আংটি* 

5888 গা Se Ore 
AMET এলাকায় । নাম থেকেই বোঝা যাবে এই হৃদ অণ্চল একদা সমুদ্রের লব লী 
জলে পর্ণ ছিল। FAR জলাভূমি নলখাগড়া ও হোগলার স্বাভাবিক রাজ্য ; ce 
AS সতেজ। তার সঙ্গে আছে কচুরিপানার প্রাণোচ্ছল বিস্তার, এর PATA C 

TPA গুচ্ছ; নলবন সাদাফুলের নিশান তুলে দিয়েছে নীল আকাশের 
দিকে। সবার সঙ্গে এদের মিতালি, পাশাপাশি ঠাসাঠাঁসি ক'রে বেড়ে উঠেছে | লবণজল 
কালক্রমে মিঠা হয়েছে, মাটিতে খাবার প্রচুর, বাতাসে খাবার প্রচুর, সর্য্যকরণে অফুরন্ত 
দাক্ষিণ্য | যন্ত্দানবের কোলাহলের অদূরে শান্ত পাঁরবেশে পাখিদের স্বর্গরাজ্য ; নিবিড় 


জলবন নিরাপদ আশ্রয় । এক পাঁক্ষাবশারদ বন্ধুর সৌজন্যে এই বিহগারণ্য দেখবার 
সুযোগ হয়েছিল। 


গবেষণার কাজ কর্রছেন। এদের কাজ বৌশর ভাগই জনসাধারণের অগোচরে, নীরবে, 
প্রচারবিহীনভাবে, নিষ্ঠার 


তবে এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষকেও 
কাতার জওলািক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ-বজ্ঞান শাখার কার্মগণ কিভাবে 
কাজ করছেন অনেকেরই তা জানা নেই। কৌতুহলের সূত্র ধ'রে এ'দের সঙ্গে আমাদের 
যোগাযোগ ঘটে এবং তারই ফলে পাঁখর রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ । 

অল্পকিছুদিন আগে পাঁক্ষতত্বাবদ্‌ ডঃ আজতকুমার মুখোপাধ্যায় জ.ওলাঁজক্যাল সার্ভে 
অব হওয়ার অপর বিশেষের ডঃ ব্যয় বিশ্বাসের লে cern ceva নিলেন 
এবং পাখি ধরা ও তাদের পায়ে আংটি পরানোর কৌশল দেখার আমন্ত্রণ জানালেন | 
উত্তেজনাপণ* আমন্ত্রণ ভুঁরভোজনের নিংন্ত্রণের চেয়েও অনেকখানি বোঁশ 
আকর্ষণীয়। জাল দিয়ে পাখি ধরা হবে দিনের বেলায় । পাখিদের রাজ্যে ACH 
তাদের পায়ে আট লাগিয়ে ছেড়ে 


দেওরা হবে। প্রবল আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষার পর 
নিদিষ্ট দিনে সাজসরজাম নিয়ে 
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পাখি ধরা 

আমরা যখন লবণহদে পেশছলাম তখন অপরাহ্ণ । কচুরিপানা দলযা্ত স্বচ্ছ হদের 
জলে পানকোড় আর বাদামি-শর সামুদ্রিক পাখিদের মেলা। বাঁক ধ'রে এক জায়গা 
থেকে উড়ে অন্য জায়গায় জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে ; পানকোড়িরা পড়ে দামাল ছেলের 
মত ঝাঁপ দিয়ে, পড়েই ডুব। ANAT গালেরা (sea gull ) দীর্ঘ পাখার ভর দিয়ে 
রঙিন পা দুখানি আলগোছে জলের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে জলের ওপর নামে, ভাসে 
যেন TIAMAT নৌকা | APTA দেহের গড়ন, ভাসার ভঙ্গিটুকুও চমৎকার ৷ এরা 
পানকোড়ির মত ডুব দেয় নাঃ অথচ ওদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে থেকে খাবার ধরে | 
পানকোড়িদের তাড়া-থাওয়া মাছ জলের ওপর স্তরে উঠে এলে এরা খাবার মুখের কাছেই 
পেয়ে যায়। 

জলের ওপর শাদাকালো পাখিদের মেলা ছবির মত দেখায় এই গালেরা স্থানীয় 
পাখি নয়, শশতকালে এরা এসেছে তিব্বত থেকে । মানস সরোবর এদের আদি বাস- 
IGAL সেখানে যখন প্রচণ্ড শীত, হিমালয় পার হয়ে এরা বাংলাদেশের অনুকূল 
পাঁরবেশে চলে আসে । কতক চলে যায় দক্ষিণ দিকের সমুদ্রে, কতক বা আকাশ থেকে 
বড় জলাশয় দেখতে পেয়ে এখানেই নেমে আসে । গরম পড়ছে, এবার এই RNT 


ফেরার সময় হল। : 
লবণহদ নলবনের পাড় দিয়ে ঘেরা, যেন ফ্রেমে বাঁধানো বিরাট একখানা ছবি। 
এই নলবন পাখিদের নন্দনবন। হাজার হাজার লাখ লাখ পাখি এর মধ্যে ' 
নিরাপদ বাসা গড়ে তোলে, আরাম কারে রাত্রি কাটায় । আমাদের সঙ্গীরা এই 
নলবনের ধার দিয়ে নাইলনের agora তৈরি জাল লাগিয়ে দিলেন-_এর নাম মিসট 


নেট অর্থাৎ কুয়াশা জাল। নীলাভ মিহসূতোর তৈরি এই জাল চোখেই পড়ে না। 
একশোফুট লম্বা, চৌদ্দফুট চওড়া জাল কয়েকটি সর; নলবাঁশের খাট দিয়ে লাগিয়ে 


ওয়া হল l আরেকটা ছোট জাল, কুড়িফুট লম্বা বারো ফুট চওড়া, এভাবে লাগানো 
হল একটি ঘরের ফাছে। ঘরটি বনাবাবর মন্দির ৷ প্রথমে মনে হল এজালে কি 
পাখি ধরা পড়বে? খানিক পরেই সে ভুল কেটে গেল ৷ বাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে 
কেউ যাচ্ছে জালের উপর দিয়ে, কেউ এপাশ-ওপাশ দিয়ে আবার কতক সোজা 
জালের মধ্যে গিয়ে আটকে পড়ল ৷ সঙ্গে সঙ্গে কারা গিয়ে সন্তর্প ণে জাল থেকে খে 


পাখিগুলোকে থলের মধ্যে ভরে নিয়ে এলেন বনাবিবির মন্দিরের কাছে। সেখানে 
দুইজন--ডঃ বিশ্বাস ও শ্রীমতী বসু ত নিয়ে মাটিতে সতরণি 'বাছয়ে 
খুলে ছোট পাউডার-্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে 


হল। তারপর থাঁলাট GR করে 
জীবাণু পড়েছে কিনা। পাউডারটি 
ভিতরকার ছোট ছোট পোকা অবশ হয়ে গা 


দেওয়ার ফলে পাখির দেহের পালকের 
থেকে খসে পড়ে । কি ধরণের পোকা 
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পাওয়া গেল তার বিবরণ লিখে রাখা হয় এবং পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত হয়। 


এরপর পাখিটি বের ক'রে তার ডানার ও লেজের পালকের মাপ নেওয়া হয়ঃ 
পাখির ওজন নেওয়া হয়, কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে তা াপবদ্ধ করা হয়, পায়ে হালকা 
এলামানিয়মের আংটি আল' 


গাভাবে ATA দেওয়া হয় এবং অবশেষে একটি নখ কাঁচি 
দিয়ে কেটে পাখির রক্তের FLAT কাচের স্লাইডে পরাঁক্ষার জন্য রেখে দেওয়া হয়। 
Ries ছাপানো ফরমে এই সকল বিবরণ কার্ধন কাঁপসহ পৃঙ্খান;পঙ্খভাবে লিখে 
রেখে পাখিটিকে ছেড়ে দিলে মানবের কবল থেকে মৃত হয়ে সে sehen শ্বাস ফেলে 
উড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে জানলাম, একট নখ কাটাতে পাঁখর কোন ক্ষাত হয় না! 
অংটিতে নম্বর ও বোম্বে ন্যাচরাল feted সোসাইটির নামের ছাপ আছে। পাখিটি 
অন্য কোথাও ধরা পড়লে বোম্বের সোসাইটিতে খবর পাঠানো হয় । সেখান থেকে, 
জাননো হয় বিস্তারিত বিবরণ | পাখিটির যে বিবরণ লিখে রাখা হয় তার এক atl! 


পাখির পায়ে আংটি পরানো হচ্ছে 


‘অনায়াসে তা সম্পন্ন কর। 
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পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোম্বেতে। স্লাইডের AE পরীক্ষা ক'রে পাখির বংশগাঁতির গবেষণা 
চালানো হয় দেহের FRIG পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় এ পাখি কোন প্রকার রোগের 
বাহক কনা । পাথবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ গবেষণার কাজ চলেছে। পাঁখর 
জগতে অনেক বিস্ময় লুকানো আছে | 

পাখির পায়ে আংট পরানোর ব্যাপারে নববধূর হাতে শাঁখা পরানোর মত সমস্ত 
পাঁরপাঁটির ভাব আছে। আভজ্ঞ চাকৎসক যেমন যত্রের সঙ্গে 1শশুরোগীকে নাড়াচাড়। 
করেন, পাখিদের মাপজোক নেওয়ার সময়ও তেমনি ৷ কাঁধের দুই পাশে আঙুল রেখে 
এমন্ভাবে পাখাটকে বাঁ হাতের তালুর নিচে ধরা হয় যাতে সে ছটফট করতে না পারে, 
আহত না হয়। হাতের স্পশেই পাখি যেন বুঝতে পারে এখানে তার বিপদের 


আশংকা নেই | 


অনেকগুলি পাখি ধরা পড়ল | এদের ছু 
দেশের নীলকণ্ঠ (Indian Roller ) পাথর মত নয়; আকারে ছোট, আমাদের 


দৌয়েলের মত। কালচে বাদামি রঙের পালক, বুকে ওপর নীল অপরাজিতা ফুলের 
মত AD অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন । এরা দক্ষিণ ইউরোপের পাখি, স্থলভাগের ওপর দিয়ে 
উড়ে এসেছে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে তুরস্ক, ইরাণ, আফগানিস্তান, 
পাকিস্তান পার হয়ে। আংটি পর।নোর পর পাঁখাঁটকে হাতে নিলাম, RIS- 
বাঁকানো সুন্দর ঠোঁট, চোখ কালো স্ফাটকের মত স্বচ্ছ | পুরুষ পাখি এটি। বুকের 
নাল gato উদ্জংল নতুন পালক গজাতে শুরু করেছে। এটি গৃহস্থ হওয়ার 
পর্বাভাষ ৷ এবার এরা দেশে ফিরে যাবে, বাসা বাঁধবে, সন্তান পালন করবে, আগ্রামী' 
বছর শশতকালে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বের হবে দেশলভ্রমণে ৷ তার মাথায় পিঠে 
সস্নেহে হাত বুলিয়ে মনে মনে বললমে-_বাহাদুর তুমি, মানুষ যা পারে নাঃ তোমরা 
দেশদেশান্তরের যে অভিজ্ঞতা তোমরা Ava কর, তা যাঁদ 
লিখে প্রকাশ করতে পারতে, মাকো পোলোর ভ্রমণকাহিনার চেয়ে বোশ আকর্ষণায় 


হত। আবার ফিরে এসো সপরিবারে | 
* 


ছল র-থেত্রাট (নীলকণ্ঠ ) ৷ এরা আমাদের 


অতিথি পাখিদের মধ্যে এখানে প্রচুর খঞ্জনের দেখা মেলে! এদের গ্রাচ্মানবাস হল_ 

wits, আফগানিস্তান ও প্যরপারস্য » শীতকালটা এখানে কাটায়। পর্ব 

সীইবোরয়া ও চাঁনদেশ থেকে যেসব খঞ্জন শীতকালে এদেশে আসে তাদের বোশর 
খঞ্জনেরা দিনের 

দুলিয়ে চ'রে বেড়ায়, রাত্রিতে ঘুমায় নল র 

পাখও অনেক কিন্তু কারো সঙ্গে এদের বিরোধ নেই ৷ শালিক, গোবরে শালিক, 

চড়ুই, বাবুই, ব্যাবলার ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে, 

আন্তানায়। তখন তাদের FARA শোনবার এবং মনে রাখবার মত, মনে হয় লাখ 


নলবনের কাছে দাঁড়িয়ে এই মধুর শব্দারণ্যের মধ্যে 


পাশ্মী-9 P 
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Aka শেষরশ্মি ক্রমে বিলীন হয়ে এল, পাখিদের কাকালও ক্রমে স্তিমিত হয়ে 
আসতে লাগল। তখনও বড় সোনালি গাছটার ওপর কাকের দল আমাদের ওপর নজর 
রাখাঁছল। িতোপদ্রেশের গল্পে আছে, ব্যাধকে জাল নিয়ে যেতে দেখে লঘুপতনক 
নামক কাক কৌতুহলবশে তার অনুসরণ করেছিল। কপোতের দল ব্যাধের জাল নিয়ে 
যখন উড়ে গেল তখন এর পর কাঁ ঘটে দেখার জন্য লঘ:পতনক কপোতদের সঙ্গে সঙ্গে 
উড়ে গিয়োছিল। কাকের সেই কৌতুহলী স্বভাবের পাঁরচয় আমরা এখানেও পেলাম । 
যখন জাল খাটানো হচ্ছিল, কাকেরা এদিক ওদিক একটি দুটি ক'রে অনেকে এসে জড়ো 
হল সোনালি গাছটির মাথায় ৷ সবাই নীরবে লক্ষ্য করছে, আচরণে, চোখেমুখে চাপা 
কৌতুহল ও উদ্বেগ । যখন পাঁখ জালে ধরা পড়ল তখনও তারা সেখানে উপস্থিত ! 
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এক্স ডাকাডাকি ক'রে কাউকে সতক করে দেয়নি ; নিজেরা 
দুরে দরে থেকে শুধু মজা দেখেছে। সারা প্রান্তর যখন ছোট পাখিদের মিষ্টি 
কলরবে মুখাঁরত তখন কাকেরা কেউ মুখ খোলোনি। এ ব্াদ্ধর জন্য ওদের তারিফ 
করতে হয়। আবছা অন্ধকারে আমরা যখন তৃপ্তমনে ফেরার উদ্যোগ করছি তখন 
বনভুমি শান্ত, l পাখরা নিজ নিজ aa বেছে Ha ঘুমের জন্য তোর $ 
ফিঙেরা জলের ধারে লম্বা খ:টির ওপর বসে আছে। মাঝে মাঝে পোকা ধরার 
না NCD উড়ে ওঠে, কালো তেলচোয়ানো পাখা আর জোড়া FIBA মত লেজ মেলে 
faba ভাঙ্গতে প্রাইড ক'রে Teta আসে TT ওপর | কাকেরা তখনও বু 

নর দর্শক আমরা সত্যই ফিরে যাই কিনা না জানা পর্যন্ত ওরা faia হতে 
পারোন। 


জমণকারী পাখি 
আমাদের শহরে বন্দরে আমর! অনেক সময় এমন লোকের দেখা পাই যাদের সঙ্গে 
আমাদের পোশাক-পারচ্ছদে ভাষায় খাদ্য ব্যাপারে বেশ গরামিল। দেখলেই বোঝা 


যায় এ'রা বিদেশী, এদেশে বেড়াতে এসেছেন। পাখির রাজ্যও এমনি ভ্রমণকারণী আছে 
অনেক। এরা আমাদের নিত্যকার পরিচিত, সারা বছরের সঙ্গী কাক চিল দোয়েল 
শালিকের মত নয়। এরা প্রাত বছর frais 


তভাবে TIS সময়ে এসে হ।জির হয় ! 
এদের পার্সপোর্টভিসা লাগে না, 
নিজেদের পাখায় ভর করে হাজার হাজার 


মানবের কাছেও বিস্ময়কর । অন্ধকার রাত্রিতে 
কাঁ করে পথ চেনে? ঝড়ঝাপটের মধ্যে গতিপথ ঠিক করে কাঁ কারে? যাতরীদলের 


হয়ে পড়লে কী ক'রে তাকে দলে ফিরি 
শা নানা স্থান থেকে এসে দলে যোগ দেয় ? 
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মনের প্রশ্ন | ছোট পাখি হাজার হাজার মাইল 
স উপস্থিত হয়৷ ম্যাপ নেই. দিক নির্ণয়ের 
কার্য সমচিতে 


এসব পাখি সম্বন্ধে কৌতুহলী মানুষের 
দূর থেকে 'নাঁদণ্ট স্থানে নির্ধারিত কালে এ 
কম্পাস নেই, পথে কত বাধাবির্ন বিপদের সম্ভাবনা, তবু এদের দেশল্রমণের 


পরিবর্তন দেখা যায় AT | 


EEE TEND 
কেন ভ্রমণে বের হয় 
TTA দেশল্রমণে বের হয় ব্যবসাবাণিজ্যের 
সৌম্দ উপভোগ করতে, প্রকৃতির শোভায় চোখ জড়িয়ে নিতে । পাখিদের দেশভ্রমণের 


উদ্দেশ্য এর কোনটিই নয়। ভাল ক'রে বাঁচার তাগিদেই এরা TARAS পাড় 
জমায়। যে রকম আবহাওয়া ও জলবায়ুর অবস্থা এদের পক্ষে অনুকুল এরা সেইরকম 
স্থান বেছে নেয়। যখন শীতের দাপটে বা অন্য কারণে ATTA অভাব ঘটে, আরাম 
ক'রে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে তখন এরা এমন স্থানের দিকে চলে বায় যেখানে খাদ্যের 
অভাব নেই, জলবায়; আরামদায়ক । তবে সব রকম পাখিই ভ্রমণকারা হয় না কেন? 
তার কারণ, অনেকে নিজেদের পরিবেশের সঙ্গেই জীবনযাতার সামঞ্জস্য ঘাটয়েছে। 
যাদের বুকে আছে অসীম সাহস, ডানায় আছে দ:রপাল্লার শান্তি, তারাই ais বছর 
এইরূপ তীর্থযান্রায় বের হয়! কখন এদের {র্বাভন্ন গোষ্ঠীর প্রথম যাত্রা শুর 


উদ্দেশ্যে, তীর্থস্থান দর্শন করতে, শিল্প* 


হয়োছিল, ‘কি ক'রে এরা জানতে পেরেছিল কোথায় সাময়িক বাসের উপোযোগা হোটেল 
সরাইখানা ধর্মশালা আছে, কোন পথ ধ'রে কোথায় যেতে হয়, পথে রাত্রি কাটানোর 
জন্য কোন: কোন: জায়গায় বিশ্রাম করা যায়? 
এইটুকু বলা যায়, পাখিদের জগবনধারায় এমন অনেক 


মান্য এখনো খ+জে পায়নি | 


এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। তবে 
এক" এবং কেন’ আছে যার উত্তর 


AQ i i 
/৫///1] i 
wt 


HEE 
পক্ষি-গোষ্ঠী 
বইয়ের গোড়ায় পাখির গোত্র-পরিচয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার NTO করা হয়েছিল। 
জানা গেছে, সরীস্‌পকুলজাত পাঁক্ষজাতি বহু কোট বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে 
FAAS হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পেশছেচে। এদের মূল গোত্রলক্ষণ হল পালকে 
ঢাকা দেহ। পাখি ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর দেহে পালক নেই। পৃথিবীর ভিন্ন ভির্ন 
ভৌগোলিক অগ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর পারবেশে দশর্ঘকাল বাস করার ফলে এদের 
অঙ্গ গঠনে ও খাদ্যে বৈচিন্য এসেছে, পাঁরবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পালকের বর্ণে? 
Tyas ও স্বভাবে এসেছে পার্থক্য 1 তব এরা সবাই পাখি, তবে সবাই এক রকম 
নয়। বিজ্ঞানী এদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 

পবা জুড়ে যে TARTS বাস করছে তাদের মন্তকের আকৃতিতে, - অঙগপ্রত্যঙ্গের 


প্রায় সমতুল্য পাঁখদের ? টা 
| এরুপ প্রজাতি আছে ৮১৫৮০টি। এ 
উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কাক ট 


বর্গের ( Order passeri“ 
formes ) কোঁভ'দী গোত্রের ( family Corvidae ) পাখি। কাকের ২টি প্র 


| তেমনি দুই একাঁট বাদে প্রায় সব গোরের 
পাখির প্রজাতি আছে যারা স্বভাবে একই রকম, MPS সামান' তফাৎ | 
বংশতালিকা এইভাবে দেখানো চলে £ 


পাখির বর্গ ও গোত্ৰ 
২৭ বর্গ 
| 
১৫৫ গণ / গোত্র 
| 
৮,৫৮০ জীবিত প্রজাতি 


CST TENA ELIE] 
পাখির বর্গ ও গোত্র 
বগ cita 
La 
২. আপটোরাগফর্মেস কউই 
৩. স্ট্রাথওনিফর্মেস উটপাখি 
-8. স্ফেনিসকিফর্মেস পেঙ্গুইন 
5 ক্যাসোওয়ারি 
Pa enie টিনামাউস 
৭. গ্ল্যাভিফমেস as 
নিন মাউসবাড" 
৯. আপেডিফর্মেস হামিংবাড 
১০. ট্রোগোনিফর্মেস টি 
১১. কোয়াসঈফমেস মাছরাঙা 
১২. পোঁডাসপোঁডফমে“স গরীব 
১৩ পাসসোরফমে A ator, কাক 


২৪: ক্যাপ্রমালাঁগর্মেদ. নাইটজার 
১৫ পেলিক্যানিফমে'স 


পেলিক্যান 
১১ প্রসেলারিফমে'স anata 
১৭. পাঁসফমেস কাঠিটা 
১৮. সিকোনিফমে‘স মোম 
১৯. স্টিগিকর্মেস টি 
Qu. কুকলিফমে“দ টা 
২১: আনসোরফমে“স পাঁতহাসি, 
রাজহাঁস ইত্যাদি 
২২. গ্রঈকমেস না 
1101 Ta, গিনিফাটল, 
টার্কি ইত্যাদি 
২৪. niama আযাভোসেট 
২৫ freasa তোতা, টিয়া 
২৬. ফ্যালকাঁনফমেস ২7 
২৭ কলাম্বফমেস 


পায়রা 
ঘা তা ৬ 


বিদেশের fia পাখি 


-= 
৫৩ a 


(C) 


Alhi ? 
গার 


উটপাখি ( Ostrich ) 
পাঁখর পাখা আছে এবং সে পাখা মেলেওড়ে_-পাখিবলতে সাধারণত তাই বুঝি | FEY 
এমন কতক পাঁখ আছে পাখা যাদের নামমাত্র এবং উড়তে পারে না মোটেই ৷ উটপাখি 
এমন ধরণের পাখি । উড়তে পারে না কিন্তু দৌড়াতে পারে ঘোড়ার চেয়েও বেগে | 
উটপাঁখ নাম হল কেন? হয়ত উটের মত লম্বা গলা আর উটেদের বাসস্থান যেমন 


অঞ্চলে, সেইরকম অঞ্চলের বাসিন্দা ব'লে । 


qg! পায়ের পাতা থেকে মাথা 


উটপাখি বর্তমান পৃথিবীতে পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে 
অবাঁধ G'g ৮ ফুট, ওজন ৩০০ পাউণ্ড ৷ এখন থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে উটপাঁখর 
orf, ছিল নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া, উচ্চতায় ১২ P| মোয়া 


নি! 3 , তার বংশের আর কেউ নেই! 
নে এ পালকবিহীন | কতকটা চ্যাপ্টা ধরণের ঠোঁট, 
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নেই। পাখিদের মধ্যে কেবল উটপাখিরই মাত্র দুটি আঙুল । আঙুলে ছোট চওড়া 
ধরালো নখ | পায়ের তলায় পুর; নরম রবারের মত PATAAS মাংসপেশী 1 উটপাখি 
যখন হাঁটে মনে হয় গুরু রবারসোল্‌ জুতা পূরেছে। হাঁটার ভাঙ্গতে এমন একটা 
স্বচ্ছন্দ দোলা আছে যা দেখে মনে হয় এখান la নাচতে শুরু করবে । 

উটপাখির ডানাদ:ট ছোট, যেন খেলনা ডানা । তাতে ভর করে ওড়া তো সম্ভবই না। 


বন দে ডায় Gree ছোট পতাকার মত মেলে ধরে। oat উঠপাখ আকারে পুরুষের 
চেয়ে একটু ছোট, দেহে রঙের বাহারও বিশেষ নেই। পালকের রঙ হালকা খয়েরি 


; ১ পাউণ্ড ওজনের পালক ৫০ থেকে ১০০ 
"পাউণ্ড মূল্যে বিক্রি হত। এজন্য উটপাঁখ শিকার করা হত অনেক । পরে দেখা 
গেছে, উটপাখি সহজেই পোষ মানে এবং বছরে দুবার ক'রে এদের পালক খুলে নেওয়া 
যায়। তাতে এদের কষ্ট হয় না, কোন ক্ষতিও হয় না; সেখানে আবার নতুন পালক 
গিজার। এক একটি উটপাখি থেকে বছরে প্রায় ১ পাউণ্ড পালক পাওয়া যায়৷ 
আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা প্রভৃতি স্থানে উটপাখি পোষার ফার্ম 
হয়োছল। 


উটপাখির আদ WAT হল আকা ও আরবের ম: 
FRAS শেষ হয়ে গেছে | গত তীর বিশ্বযুদ্ধের সময় সৌদ আরবের সৈন্যরা একটিকে 
হত্যা করে তার মাংস খেয়ৌছল। তারপর আর কোন উটপাখি আরবে দেখা যায়নি 
এখন এদের মধ্য-আফ্রিকার ee তৃণ অগ্চলে ন; Cal, হাঁরণ প্রভৃতি তুণভোজা 
প্রাণীর সঙ্গে দলবে'ধে চরতে দেখা যায়। দূর থেকে দেখলে অদ্ভুত পশ্পক্ষণর মেলা 
ব'লে মনে হবে। সাদাকালো ডোরাকাটা জেব্রা, হলুদের ওপর সাদা-দাগ হরিণ, দীর্ঘ 


শিং মাথার ওপর তরবারির মত বাঁকানো, কারো বা "ETS প্যাচানো ; গলায় ও 
কাঁধে লোমের ঝালর, শিং মোষের মত কিন্তু মোষের চেয়ে ছোট, অদ্ভুত প্রাণী নয! 
এদের সঙ্গে থাকে উটপাখির দল, দলে NTF ১০ থেকে ৫০টি পাঁথ। এরা যেন দলের 
প্রহরী। যে প্রাণীগুলো একসঙ্গে বিচরণ করে, তাদের মধ্যে উটপাখির গলা সবচেয়ে 
উচু চোখের দৃষ্টি প্রখর ৷ বক্ষহীন প্রান্তরে অনেক দূর পর্যন্ত A 
চোখে লক্ষ্য রাখে হলদে ঘাসজ 


এগিরে আসছে কিনা | সিংহের 


TST অণ্চল। আরবের উটপাখি 


ম যার যম আসছে। অমনি সবাই প্রাণভয়ে ছ:টে 
পালায়। উটগাখি যখন সোজাসুজি ছোটে “eats ক্ষিপ্রতম ঘোড়াও তাকে ধরতে 
পারবে না! তার গাঁত তখন ঘণ্টায় ৩০ মাইল; এক-এক লাফে ২০২৫ ফুট অতিক্রম 
করে সে নিমেষে উধাও হয়ে যার | আর tas বে 
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তৃণভোজী পশুদের সঙ্গে উটপাঁখিদের বম্ধুভাবে বিচরণ যেন আতরক্ষার মৈত্রী চুক্তি । 
এদের সবাকার শত্রু সিংহ ৷ হলদে তৃণগ্চ্ছ ও ফ্যাকাশে হলুদ RA ওপর দিয়ে সে 
qia দলের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে যাতে সুযোগ পেলেই এক লাফে 
একটির ঘাড়ে গিয়ে পড়তে পারে। এই বিপদ এড়াতে দূরবীনধারী পাহারাওয়ালার 
মত উটপাঁখি সদাই সতর্ক | তৃণভোজা বন্ধুদের সঙ্গে চ'রে বেড়ানর স্মাবধা ইল সহজে 
খাদ্যপ্রাপ্ত । ঘাসের ভিতর দিয়ে প্রাণীদের চলাফেরায় কাঁটপতঙ্গ, টিকটাক, ইদুর. 
প্রভৃতি ছোট ছোট জীব বেরিয়ে পড়লেই উটপাখিরা তাদের খাদ্য পেয়ে যায়! 
[রোগা জরা 


উটপাথির পরিবার 
অনেকে একসঙ্গে দল বে'ধে বাস করলেও উটপাখিদের পরিবারে থাকে একটি পুরুষ আর 


৫1৬টি ati AINT শান্ত, নিরীহ নীরব ৷ পুরুষেরা উগ্র ও যোদ্ধা, বিশেষ ক'রে 
দলে অর্থাৎ পাঁরবারে ভাগ হয়ে যায়। তখন পুরুষেরা 
করতে চেষ্টা করে এবং এই নিয়ে অন্য MALLS সঙ্গে লাগে 
লড়াই । কতকটা মল্লযুদ্ধের মত! পুরুষেরা হিসীহসং শব্দ করে আর হকার 
ছাড়ে, তা শোনা যায় ষাঁড়ের গর্জনের মত। ্তীদের মধ্যে কোন কলহ নেই | 
এক গৃহকর্তার সঙ্গে যে কজন থাকে, তাদের মধ্যে বেশ মিল ; তারা একই বাসায় ডিম 


পাড়ে। বালিমাটি সামান্য আঁচড়ে গর্ত ক'রে তার মধ্যে ডিম রাখে । একট at- 
৩০ টি ডিম দেখা যায়। উটপাখির 


বড় দল থেকে যখন ছোট 
Aorta সম্ভব স্ত্রী সংগ্রহ 


ania ১০।১২ট ডিম ma! বাসাতে একসঙ্গে ২৫। 
ডিম অন্য সব পাখির ডিমের চেয়ে বড! ৬ থেকে ৮ RIB ANT! ওজনে ৩ পাউণ্ড 
IS | সাদা ও RAS হলদে ডিমের খোসা শক্ত ও চকচকে, তাতে ছোট বড় fea 


চিহ্নের মত দাগ । 


গরম শুকনো মাটির দেশে ডিম ফুটানো বড় সমস্যা নয়; অন্য প্রাণীর গ্রাস থেকে তা 


রক্ষা করাই সমস্যা | ডিমের ওপর হালকা বালির স্তর ATA ঢেকে রাখলেই তা'দেওয়ার 
কাজ হয়। দিনের বেলার স্্রীদের কেউ ডিমের কাছে শুয়ে পাহারা দেয় । রাত্রিতে 
পুরুষ পাখি পাহারার ভার নেম, সে ডিমগুলো বুকের নিচে ঢেকে রাখে যাতে শিয়াল 
বা অন্য নিশাচর প্রাণী ডিম চুরি করতে নাপারে। সযোদয়ের 
ডিমের ভার দিয়ে পুরুষ বাসা ছেড়ে যায়! aad উটপাঁখ জানে তার কোমলদ্বভাব 


গৃহিণীরা শত্রুকে ঠেকাতে পারবে না | তাই নৈশপ্রহরী হয় নিজে । 
ডিম ফুটে বাচ্চা হতে সময় লাগে ৪০1৪২ দিন | ডিমের খোসা ভেঙে সে যখন আকাশের 
আট ইন্চি লম্বা ডিমের মধ্যে সে 


নিচে বোরয়ে আসে Salat সে প্রায় এ Sg! 
ভাঁজ হয়ে ছিল; বন্দী অবস্থা থেকে মন হয়ে দেহের আড়ষ্ট ভাব কাটাতে তার 
পাঁরবারের অন্য সকলের সঙ্গে সে সমান 


খানিকটা সময় লাগে! কিছনক্ষণ পরেই পার 

তালে চলতে পারে, BTSs পারে বেশ ৷ তবে বিপদ দেখা দিলে বড়রা যখন 

হাওয়ার বেগে ছুটে জদশ্য হয়ে যার লে ত আত্মরক্ষার অন্য কৌশল অবলম্বন 
ভান ক'রে নিশ্চল হয়ে 


‘করে ; মাটিতে শুয়ে গলা লম্বা ক'রে মাটির ওপর রেখে মরার 
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উটপাঁখর ডিম ও দুইদিনের বাচ্চা 


G Y 
Y / 
= TA | 
ভি জনক রা: 
দিয়েছে । এ উপায় শত্রুকে ঠেকানর oq যেমন দাঁত ঠোঁট নখর ; শত্রুর আক্রমণ 
থেকে ছনটে পালাবার অঙ্গ, যেমন ক্ষিপ্র পা ও ডানা ; শতকে ঠকানোর কৌশল, যেমন 
পরশে সে দিশে sree হয়ে থাকা বা প্রাক আঁভনয় ক'রে শুর 


m 
1 বলা যায় ইচড়ে-পাকা। এদের লাল 
পালন করতে বাপ-মায়ের 


I 
র বেগ পেতে হয় না, চোখে চোখে রাখলেই হল 
র খাবার এরা নিজেরাই খঃজে নেয়। 


S "গলে মানুষ অবাক হবে। তবে ভারতাঁর যোগাপন 
কিস করলেও উপাধি যে নিয়ামত দেহচচণ করে তা লক্ষ্য করা গেছে। ATG 
এরা খানিকক্ষণ উল্লাসভরে ব্যায়ামের কসরৎ করে।, 5 
একসঙ্গে বেগে একশো গজ মত দৌড়িয়ে যায়, তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে ঘুরপাক pe 
থাকে। ছোটদের মধ্যে ACTA এমান নেশা লেগে যায় যে, শেষ পর্যন্ত UA 
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সার্কাসের ঘোড়া যেমন গোল বিং-এর মধ্যে দৌড়ায়, উটপাখি দৌড়ায তেমনি চক্কাকারে। 
তার ফলে ভাল শিকারী দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে' গোলাকার পথের মাঝামাঝি দিয়ে 
ছুটে দাঁড় ছ:ড়ে’ দিয়ে তাকে ধ'রে ফেলতে পারে | বলা যায়, দৌড়ের ভুল টেকাঁনকের 
জন্য উটপাখ মানুষের PA কাছে হেরে যায়। 
* * * 

উধপাখি সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী apis আছে। তার একটি হল আত্মরক্ষার 
ব্যাপারে তার বোকামি! বলা হয়, বপদ দেখতে পেলে উটপাখি বালিতে মাথা 
গজে শুয়ে থাকে, মনে করে বিপদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেই সে নিরাপদ | 
এই ধারণার ফলে ইংরোজতে Ostrich like (উটপাখর মত) ব'লে একটি 
প্রবচনের ব্যবহার আছে। আসলে আত্মরক্ষার ব্যাপারে উটপাখি এতখানি নির্বোধ 
নয়। সে আঁত সজাগ এবং ক্ষিপ্র। তবে মাথা বালিতে পৃতে রাখার কাহিনীর 
উদ্ভব হয়ত দূর ধেকে তাদের বিশ্রাম করতে দেখার ফলে। ওরা যখন শুয়ে বা বসে 
পালকাবহীন লম্বা গলা স্পষ্ট দেখা যায় না বলে 
কয়ে রেখেছে। খাওয়ার ব্যাপারে উটপাখি 
তাই মুখে পুরে দেয় বিশেষ 


ক'রে চকচকে জিনিস | লগ্ন DIVAS এ 
িয়োছিল অনেকগন্লি লোহার পেরেক, বোতাম ও aah একটি রুমাল, তিনটি হাত 
দস্তানা, ঘাঁড়র চাবি, পিতলের শিকল, রবারের 


; খাসা হালকা 
HB) ; নর (চানামাটির ) সী পানপার তৈরির ধারণা 
পেয়ে থাকবেন। sander ভোজ-উৎসবে প্রিয় কত ছিল! 


R q TRAS রোমান 
টা gaki তোর করতেন আর এর পেটের ভিতর 


রোমান চিকিৎসকরা উটপাখির pid দিয়ে SAN 
থেকে পাওয়া পাথর দিয়ে বানানো হত চক্ষদুরোগের মহৌষধ। যা সহজে মেলে নাঃ 
ত মানুষের বরাবর আকর্ষণ l 
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উটপাখি সহজে পোষ মানে বলে এদের TAPIA একত্রে রেখে পালনের ব্যবস্হা 
হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া এমনি পালনক্ষেত্র আছে। সেখানে এদের সুশ্রী পালক সংগ্রহ 
করা হয়। তাছাড়া অন্যভাবে কাজে লাগানোরও চেষ্টা হয়। গায়ে বেশ জোর, ছুটতে 
পারে ঘোড়ার মত, তাই এদের গাঁড়তে জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে 
পথের মাঝেই শুয়ে পড়ে। তখন কিছুতেই আর একে তোলা যাবে না | তবে ময়দানে 


ছোটরা যেমন টাট্র ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে আমোদ করে, ছেলেমেয়েরা তেমনি পোষা 
উটপাঁথকে শখের ঘোডা-পা 


খর মত চালিয়ে আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকে | 


মশেছে, সেখানে নীলাভ কুয়াশা মাঠ 
আর আকাশ একাকার করে দিয়েছে | আকাশ যেন বিরাট এক উপগ়করা 
বাটি। এ প্রান্তরে কোথাও গাছ চোখে পড়ে না। কোথাও কোন প্রাণী আছে 
বলে মনে হয় না; হঠাৎ দেখা গেল দার বাচ্চার মত একটি জীব একটি 
মালের খোগের কাছ থেকে ছুটে বরকল 


গজ দুরে গিয়ে ঘাসের মধ্যে লুকাল | 
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সামনেই দাড়িয়ে ছিল কিস্তু তার গায়ের রঙ পারবেশের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে ছিল 
যে, চোখে পড়েনি | ওটি রিয়া, দাঁক্ষণ আমোরকার তৃণাণ্ডল পাম্পাস ওর বাসুদ্ছান l 
দেখতে কতকটা উটপাখির মতই, তবে আকারে ছোট, ৪16 ফুট উচু । একে বলা হয় 
আনোরকার উটপাখি ৷ এর উরুতে, গলায় ও মাথায় ছেটে ছোট পালক আছে, SPT 
তা নেই ৷ এর লেজের পালক নেই, ডানা উটপাখির ডানার মতই অকেজো তবে তার 
চেয়ে কিছ:টা বড় ; দেহের পালক কোমল এবং পায়ের আঙুল Teale, উটপাখির 
মত দুটি নয়৷ আঙুল তিনিই সামনের দিকে, তাতে আছে ধার লো নখ। এইগ্ছাল 
এদের আত্মরক্ষার অন্ন ৷ গায়ের রঙ নীলাভ ফ্যাকাশে মাটির AS! ATT 
santaa চেয়ে আকারে বড় এবং এর রঙ অনেকটা গাঢ় | রিয়া হঠাৎ অমন ছুটে 
রে লুকাল কেন? ও ঘাসের আড়াল দিয়ে পূমাকে গাঁড় মেরে তার দিকে এগিয়ে 
আসতে দেখতে পেয়েছে | আঁফ্রকায় সিংহ যেমন উট র শু, পাম্পাস তৃণ অঞ্চলে 
তেমাঁন শত পমা যাকে বলা হয় আমোরকার সিংহ | সিংহের সঙ্গে পার্থক্য: পুমা 


: কেশরাবহান কিন্তু হিংস্র ও বাঁলষ্ঠ ; রঙ হলদে, 


fang বিপদ টের পেলে 


fam সদাই সতর্ক, চোখের 
তাদের সঙ্গে একত্রে ঘাসের বনে চরে! 


বন্ধূভাব, এরাও 


রয়! 
/ 
il 
ভারা 
রিয়ার পরিবার 
আছে তার ৪৫টি গৃহিণী | সবাই এক সঙ্গে থাকে! 
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রাখার ঘর তৌর ক'রে দ্বেয়। এ ঘর পাম্পাস তৃণ অণ্চলে উনানপাখির ( জি 
মাটির দুর্গের মত নয়। গজখানেক চওড়া স্থানে মাটি সামান্য খড়ে গত 
মধ্যে ঘাস বাছয়ে ডিম রাখার জায়গা ক'রে দেয় | স্বীরা সবাই একই বাসায় 
দের। ডিমের মোট সংখ্যা হয়.২০ থেকে ৩০, কখনো তারও বৌশ। ডিম দেওয়া হয়ে 
গেলেই দ্তীরা'দায়মন্ত; ডিমে তা’ দিয়ে ফোটানো, তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করা, 
SAR গৃহকর্তার দায়িত্ব। ৬ সপ্তাহ তা’ দেওয়ার পর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে 
বৈরয়, বোরিয়েই বাঁশির মত মিহি সুরে আওয়াজ করতে থাকে । পুরুষ রিয়া তথন 
নানন্দে বাসার চারদিকে গর্বভবে পা ফেলে ফেলে হাঁটে : নিজদেহের উত্তাপ দিয়ে 
ডিমের মধ্যে সন্তানের প্রাণসপ্তার করার সাধনা সফল হয়েছে ! সন্তানদের আরো 


৬ স’তাহ চোখে চোখে রাখা, খাবার সংগ্রহ করা শখানো- পুরুষের কাজ। on 
বাচ্চারা নিজেরাই খাবার খজে নেয়। খাদ্যবন্ত; ঘাস, ঘাসের মূল, ছোট Cal 
প্রাণী প্রভাত । 
রিয়া শিকারী 
পের জন্য বা নিছক আনন্দলাভের জন্য রয়াশিকারে সারবাসের খেলার মতনিপেতা 


রিয়া যাঁদ একটানা দৌড়ে পালিয়ে যেত 


মত এর অদ্ভুত স্বভাবের জন্য 
খাসঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, 


"গাওয়া করে। রিয়া ঘোড়াকে বহ: পিছনে ফেলে চলে 

বায় এবং এক ঝোপের মধ্যে সেখানে গয়ে তাড়া করলে এরা অন্যদিকে 

থম তাড়া খেয়ে বেরিয়েছিল, আবার সেইখানে ফিরে গিয়ে 

1 জাবেদ প্রান্তর আশয় আড়াল যখন হত হার সেই রিয়ার অবস্থা 

তখন ম:খে-বড়াশ-বেখ্ধা বড় মত। মাছশিকারী সূতা ছেড়ে মাছকে ছুটে 
চলতে দেয়, আবার ধাঁরে ধারে কাছে টানার 
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বিয়ার পালক কেবল ঝাড়ন তোর ছাড়া অন্য বিশেষ কোন কাজে লাগেনা ৷ এরা 
সহজে পোষ মানে এবং বাড়িতে রাখলে বাগানে ঘরে ফিরে চ'রে বেড়ার | 


এমু (Emu) 
অস্ট্রোলয়ার বিস্তীর্ণ ঘাসে-ঢাকা শুল্ক প্রান্তরে ও হালকা বৃক্ষের অরণ্যে এমন দলে 


দলে চরে । এদের সঙ্গী ও দৌড়ের প্রতিযোগী হল ক্যাঙার, | ক্যাঙারুর মত ATA 
আদ বাসভূমি অস্ট্রেলিয়া | আকারে উটপাখির পরেই এর স্থান৷ দীর্ঘ ৫ থেকে 
৬ ফুট, ওজন ১২০ পাউণ্ড পর্যন্ত ৷ এর পালকগুলো সাধারণ পাখির পালকের মত 
নয়, শক্ত চুলের TS! লেজে পালক নেই; ডানাও নামমাত্র | ওড়ার ক্ষমতা নেই ৷ 


পালকচুলের রঙ ফ্যাকাশে বাদামি, মাথায় চুলের পালক | 


এমহ ও শাবক 


nad । ull wal) 
এ Mise 
বাষ্টপাতের অভাবে অস্ট্রোলয়ার মধ্যভাগে মরঃসদশ শিরা অঞ্চল। যতদুর চোখ যায় 
ব ছাট. ঝোপ ও ঘাসের মাঠ। 


কেবল উচু তৃণগচ্ছ, শকনো 
এই হল এমহদের বসত অঞ্চল । 


ঘোড়ায় চড়ে’ ধাওয়া করে এদের ধরতে 

এরা নিরীহ হলেও পায়ের জোর এদের কম নয় ! 

Era 

এমু পরিবার T re 
বেদার স্বামীর মত 

এমন _ দর অবস্থা দক্জাল TERT ও 

a পাঁরবারে স্বামী sli দল ধারে বাস এলেও ডিম দেওয়ার 

টি তোর করা, ডিমে তা" দিয়ে ফুটানো, 


আগে এরা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে যায়৷ বাসা 
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SRS লালন পালন করার যাবতীয় দায়িত্ব স্বামীর | সে একাজ নিষ্ঠার সঙ্গে 
করে। মাটি সামান্য খুড়ে তাতে ঘাস মারি রাধার বানা 
WUTC প্রথম দিকে দেখতে চমৎকার, কালোর ওপর হলুদ 


লম্বা ডোরা ; “নে হয় ছোটরা রঙিন জার্স পারে বেড়াচ্ছে। ক 
ঘাসের দানা ও কাঁটপতক্গ। বিশ্রাম করার সময় এরা মাটিতে বসে কোমল পাল 
গুলোতে চিরুনি দেওয়ার মত 


করে ঠোঁট দিয়ে সারা গা পাঁরচ্ন্ন করে। 
SAU ভাল সাতার; ; অনায়াসে নদী পার হয়ে যায় আর ATA থাকলে জলে গলা 
পযন্ত ঢুবিয়ে চুপ ক'রে থাকতে এরা আরাম পায়। 
এম; সহজেই পোষ মানে 


' কোন নতুন জানস দেখলে তা ভাল করে দেখার জন্য এদের 
ভারি কৌতুহল, তাই অনেক সমর এরা মানুষের পিছে পিছে ছুটে আসে | 


ক্যা্সাওয়ারি ( Cassowari ) কটি 
বনের মধ্যে হঠাৎ এর সঙ্গে দেখা হলে যে কোন ব্যান্তই চমকে উঠবে। এ 


ছোটখাট দৈত্যের মত, কালো ’ গলায় বাঘের জিভের মত লাল চামড়ার বারি 
চোখদণট আগুনের কণার মত উত্জবল। এ যাঁদ ভর পেয়ে পালায়, ঘোড়ায় চ'ড়ে 
ঝোপজঙ্গল কাঁটাবনের ভিতর দিয়েও ঘণ্টায় ৩০ মাইল 
আক্ৰমণ করতে আসে তবে ব্াদ্ধমানের কাজ হবে; 
তাড়াতাঁড় কোন গাছে উঠে প্রা কারণ, এর পদাঘাতে অনেককে প্রাণ 
দৌড়বাজ পাখি ক্যাসোওয়ারি। বাসস্থান উত্তর 

অস্ট্রেলরা ও নিউাগনির অরণ্য। 


প্রায় সাড়ে ৫ ফুট Big, 
লোহার পেরেক লাগানো । 


পা দুটো খাটো ও মজবু 


RS শালকাঠের খাঁটর মত, তাতে যেন 


পালক পাঁখর পালকের মত নর ; মোটা চুলের মত SA 
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জর আন গা কে ছে 

র =ই পাশ থেকে বোরয়ে থাকে । মনে হর সৈনিক যেন কোমরে 
কয়েকখানা কিরিচ ঝুলিয়ে রেখেছে । মাথার ওপর হাড়ের শিরস্তাণ। মাথার 
হাড়াট বেড়ে উঠে এই আকার নিয়েছে। গলা ও মাথার রঙ নীল। কাঁধের ওপর 
দিয়ে গলা পর্যন্ত ঝুলে পড়ে লাল মাংসখণ্ড। এ এক বিরাট চেহারা | যেমন আকাতি? 
মেজাজও তেমনি বেয়াড়া। পায়ে তিনটি করে আঙুল, সব কয়টিই সামনের দকে। 
আঙুলের নখ-_পাশের দি ছোট ও ধারালো, মাঝেরাটি লম্বা, আগা সর? বল্পমের 
ফলার মত। আক্রমণ করার সময় সে কাঁপিয়ে প'ড়ে পা দিয়ে আঘাত করে । পায়ে 
প্রচণ্ড জোর, তাতে সেখানে লাগানো আছে ইস্পাতেরমত শল্ত শাণিত নখ ক্যাসোয়ারৈ 
যেন পাঁখর রাজ্যে দৈত্য | 


নরঘাতক পাখি 
Booty ও রিয়াদের মত ক্যাসোয়াঁর ফাঁকা জায়গায় বাস করে না। তার বাস নিবিড় 


অরণ্যের মধ্যে ছায়ায় ও অন্ধকারে | ঢুঝাপবাড় আর কাঁটাজঙ্গলের ভিতর দিয়ে সে 
অনায়াসে চলাফেরা করে | গায়ে শন্ত চুলের কম্বল, 


শান্ত কাঁটার ঢাক্‌না, Alor মত জোরালো পা কাঁটাবন তছনছ করে চলার উপযোগী | 
কতকটা নিশাচর ; আড়াল Ta লুকিয়ে চলা 


দেশে সুন্দরবনে তালপাতা আর মধ 


হারায় | নিউাগান পাপয়ার বনে কাঠ 
মারা পড়ে। ক্যাসোওয়ারি নরখাদক নয়, নরঘাতক। সুন্দরবনের বাঘের 


ক্যাসোওয়াঁর অনায়াসে সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে যায়। 
ক্যাসোওয়।রি উটপাঁখির মত বহুপত্বীক নয় | একটি পুরুষ ও একটি স্ব পাখি এই 


পরিচয় কৃঁরিয়ে দেয় । এরা উগ্র মেজাজের হলেও নিরামিষ 
তার সঙ্গে কিছ? উদ্ভিজ্জ তবে কাটপতঙ্গ ও ছোট প্রা 
দেয় না। 


ক্যাসোওয়ারির কণ্ঠস্বর কেমন সে সম্বন্ধে নানাজনে নানারকম বর্ণনা দিয়েছে। কেউ 
বলে কর্কশ বাজখাঁই গলা, কেউ বলে মাহ fei’ আওয়াজ, আবার কেউ বলেছে, 


 ক্যাসোওয়ারর ডাক যেন ষাঁড়ের গর্জন ! 
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কেক জাতের পাখি মোটেই উড়তে পারে না, কিউই তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট । | 
যারে একটা AA মত কিন্তু চেহারা র মত নয়। লারা কোন চিৎ 

রক লম্বা | র আগায় নাকের ফুটো | T 
কোন পাখির এমন নাক নেই। ঠোঁটের গোড়ায় চারদিক কতকগুলো চুল, দেখতে 
গোঁষের মত। সারা গায়ে ফ্যাকাশে বাদামিরঙের পালক। পালক না বলে বলা 
রা গা ঢেকে রেখেছে 


৫ 

তে, 

সৈতে জঙ্গলে কিউই-র বাস। সেখানে মাটির নিচে গণ”, 
আর না হয় বড় বড় গা ড় 


যন 
j TAa ফার্ণগাছের প্রাচীন বনে খোজ bale 
তবে মাটির তলা থেকে কিউইশকউই’--বাঁশির মত আওয়াজ শোনা ATA | 
ডাক ঠনুসারে আদিবাসী মাওরিরা এর নাম z 


বেশির ভাগ খর ঘাণশান্তি নেই কিন্তু কা 
গ্রাণশান্তির ওপরই প্রধানত তার খাদ্য সংগ্রহের জন্য নির্ভরশীল । ঠোঁটের ve 
MOO ST পায় আর ঠোঁটের গোড়ায় গোর মত 
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পালকচুল দিয়ে সে স্পর্শ অনুভব করে । কে'চোর গর্তের মুখে ঠোঁট রেখে সে এমন 


শব্দ করে, মনে হয় যেন শুষে ভিতর থেকে কিছু বের করে আনছে! পা দিয়ে মাটি 
থড়ে কে'চো ধরার দরকার হয় না। তার দীর্ঘ ঠোঁট খাদ্য শুষে আনার হাপরযন্তরের 


কাজ করে। 
এরা এক সঙ্গে একজোড়া ক'রে-বাস করে। ডিম হয় একাট, কদাচিৎ দুটি। মাটিতে 
অন্যান্য পাখিদের মতই কিউই পুর 


গর্ত ক'রে সেখানে ডিম পাড়ে। উড়তে অক্ষম 

পাখিটিই ডিম ফোটানোর দায়িত্ব নেয়, জ্তী-পাখি স্বামীর ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ৷ 
ডিম থেকে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে ৭৫ থেকে yo দিন | চকের মাতা সাদা ডিম 
৫ Bin লম্বা, ওজন ১ পাউন্ডের বোশ অর্থাৎ স্নী-পাখাঁটর দেহের ওজনের ৪ ভাগের 


১ ভাগ । দেহের অনুপাতে এতবড় ডিম আর কোন পাখির হয় না। সবচেয়ে বড় 
পাখি উপাখির ওজন ৩০০ পাউণ্ড। তার ডিমের ওজন ৩ পাউণ্ড! তার যাঁদ 
কিউই-র অনুপাতে ডিম হত তবে সে ডিমের ওজন হত ৭৫ পাউণ্ড ! 

‘কউই-র বাচ্চা দেখতে হয় কালো উলের বলের মত। পুরুষ কিউই তাকে সঙ্গে নিয়ে 


খাবার ধরা শিখায়, ঝোপজঙ্গল CHT | দিনের বেলা গর্তে শুয়ে ঘুম । ঘনমানর 
সময় হাঁস যেমন তার মাথাটি পিঠের ওপর ঘুরিয়ে দিয়ে ঠোঁট পালকের নিচে রাখে, 
পালক নেই ৷ লম্বা চুলের শত পালকের 


শৃকউই-ও তেমনি করে । হাঁসের মত তার 
নিচে ঢাকা থাকে ২ ইঞ্চি লব্বা ছোট্ট ডানা ৷ ডানার নিচেকার জায়গাটুকু ফাঁকা 
পালকাবহীন। উই সেখানে মাথা রেখে চুলের ভিতর দিয়ে নাকের ডগাটি বের করে 


{কিউই িউজিল্যাণ্ডের জাতীয় 

is নজর ডাকি এর ছা পরো এ প্রত টি এমন 
fe 'নউাঁজল্যান্ডের সৈন্যরা যখন বাইরে THOT [নিজেদের িউই'বলে পরিচয় দিতেই 
গর্ব বোধ করে। 


লেখার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থা ন 
টি কাজ লা যাহ vee or ie 
দেখে কানে-কলম-গোঁজা কেরানির z 
১8 pen pane ae ঈগল জাতীয় পাখি। পার্থক্য শন 
টি নে নে বাজনীখ OTe ee ঢা 
হব pe ge বা ree নখের চে বোর জন 

দেহের অনুপাতে পা [কার ধরার জন্য ঠিক এই রকম পারেরই 


R> 


দিয়ে ছোরা চালানোর মত আঘাত করে। 


কেরানপাখর চেহারায় সাহসী সোনকের 
আভাষ । চোখের চারদিকে পালকহনীন কম 


লারঙের ত্বক, মাথা পিঠ ও গলা অংশ 
PI কালো পালকে ঢাকা । . একেবারে ‘নিচের রঃ 

পালকাবহীন, পেট ও লেজের খানিকটা কালো | লেজের প্রান্ত পালকে 

দাগটান্বা | সব মলে এক অসাধারণ পাঁখ। al 

কেরানিপাখির আদি এবং একমাত্র TS. আফ্রিকা, সাহারা মর.ভীমর দাক্ষিণা 

অন্য এক প্রজাতির 


pela? 
র কেরানি পাখি আছে, তাও আফ্রিকাতেই। শুকনো GAS 
বাস, খাদ্য কীটপতঙ্গ, সরীস্‌প--টিকটাকি 


নার্বষ হোক সাপ এর প্রিয়খাদ্য । পাঁক্ষকুলের এই গরংড়ের সঙ্গে যুদ্ধে নাগর 
নিস্তার নেই। লাফিয়ে গিয়েসাপকে 


পিছিয়ে আসে। সাপ আক্রমণকারগকে 


নাতে তাকে জখম ক'রে লম্বা পা দিয়ে চেপে ap 
চিরে ফেলে। 


বন্ধ | অনেক চাষা তাই কেরানিপাখি পোষে এরা 
ক্ষনদ্র শত্রু বিনাশ ক'রে চাষীর উপকার 
কেরানপাখি ঝোপঝাড়ে বা গাছের 
তাতে সাদার ওপর হালকা 
লায়ার বার্ড ( Lyre Bird ) 
Ta দীর্ঘ পুচ্ছ পিছনাদিকে সোজা ea করা থাকে 


; যখন সে পেখম ধরে, 
পালকগ্ছালি অর্ধচস্ত্রাকার জাপানী পাখার রূপ ধারণ 


করে। লায়ারবাডের লের্জে 
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পাশে দুইটি 9 অক্ষরের মত 

z রর TORR বাঁকানো পালক l GH প্রান্ত পালক 
হার লম্বা মাহ তারের মত পালক | ছি 
aaa বাঁণার মত দেখায় | দীর্ঘ পালকগুল রাঙন ও মোলায়েম | 
ড় দুইটি ফার্ণপাতার মত নক্সাকাটা, তার-পালকগদাল ন 
we ঢল মাহ TOTS ঝালরের 


বীণাপাখির বসত অষ্ট্রোলয়ার নিউ সাউথ CLOT | লোকের বসতি থেকে দরে 

.ফার্ণগাছ ও ঝোপবাড়পরর্ণ শান্ত প্রাকৃতিক অঞ্চল এই গায়ক পাখির 

ঠোঁট কতকটা ডাহুকের মত দেখতে ৷ এর প্রধান 
ছিড়ে না 


face নিচু ক'রে রাখে! মনে খুঁশর জোয়ার এলে কিংবা 
[টি পিঠের ওপর 


{হর করতে আত্মসচেতন পানর পুচ্ছবীণ 


বীণাপাঁি ভাল উড়তে পারে না Fang লাফাতে পারে | মাটি থেকে ৮১০ ফুট OR 
লাফিয়ে উঠে পড়ে! মুরগ্গীর মতই মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো 
ধারেখয়। বানতকালে সানা নির্বাচনের সমর 


ভোজবাজির কৌশল প্রদর্শন করে 
পূচ্ছপালক তুলে ধ'রে ঘংরে ঘুরে নাচে, শিস 


ওপর উঠে দাঁড়া, ডানা দুটি নিচু ক'রে 
পাখিদের কণ্ঠ এমন দক বুনোকুকুরের ঘেউ ঘেউ 
মহড়া গৃহিণী 
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বাঁণাপাখির প.চ্ছে পালক ১৬টি; পাশের দুইটি বড় পালক ২ ফুটের বোঁশ লম্বা? 
হালকা সাদার ওপর বাদাম রঙের ছিটদ।ণ। 

এই লাক পাখিটি মাটির ওপর বা সামান্য উ'চুতে ছোট গম্বুজের মত বাসা বানায়। 
লতার আঁশ, ঘাসের মুল দিয়ে সুন্দর ক'রে বোনা বাসার মধ্যে পালক Tatar নরম” 
করা। ফ্যাকাশে বেগান রঙের একটিমাত্র ডিম, গৃহিণী তাকে যত্বের সঙ্গে ৬ সপ্তাহ 
ধরে তা’ দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। তাকে পালন করার এবং পাঁরবেশ চেনানর দায়িত্ব 
[পিতামাতা উভয়েই মেনে ca 1 


নাইটিংগেল ( Nightingale ) 


aE vine 


নাইটিংগেল ( Nightingale ) 
বিশ্বের সবচাইতে শামকরা গায়কপাখি নাইটিংগেল। বলা যায়, 


পাওয়া সরকার | রম পার 
তার উনার | বাংলার দোয়েল শামা এদেরই মত পারচিত পাঁখ। বাঙালির 
কাবতায় তাদের উল্লেখ আছে কিন্তু নাইটিংগেলের gı তার গান 


’ RISTO গান শুনে শ্রবণ পরিতৃপ্ত কার | নাইটিংগেলের গান 
শোনার জন্য শ্রোতারা ; নিজেরাই বায় নাইটিংগেলের 
বাপভবনের কাছাকাছি অরণ্য-অংশে। নিঃশব্দে ঝোপের আড়ালে অবস্থান ক'রে 
মাত্র মাসখানেক এই পাখিএশল্পীর কণ্ঠসংগাঁত 

থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত । তারপর 
কণ্ঠ নীরব, erie ইংলজ্ড ছেড়ে চলে বায় আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে গ্রান্মবাপনের 
নাইটিংগেল অরণ্যসংগাঁতবাসর গ’ড়ে তোলে pi 
নয ieia বেতার প্রতিষ্ঠান (fa বিলি 
শ বেতারে সম্প্রচার ক'রে থাকে । পাথবীর 
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ইউরোপের দাঁক্ষণ অঞ্চলে নাইটিংগেলের সংখ্যা AAL এরা এখান থেকে বসম্তকালে 
ইংলশ্ডে চলে যায় কিন্তু তীব্র শীতের দেশ এদের পছন্দ নয়! দাক্ষণ ইংলণ্ড ও ওয়েলস 
এদের প্রিয় ভরমণক্ষেত্র॥ ইউরোপের উত্তররাজ্যে__নরওয়ের উত্তরাংশ থেকে উরাল 
পৰ্বতশ্ৰেণী পর্যন্ত নাইটিংগেল দেখা যায় না। বাংলার দোয়েলশামার মত 
নাইটিংগেল এসব দেশের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। বাসা TANT ও সন্তান পালনের জন্য 
এরা ইংলণ্ডে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে উপস্থিত হয় AMT আসে শুধ: পদ্র€ষের 
দল ৷ তার কয়েক দিন পরে আসে মেয়ে-পাঁখর ঝাঁক ৷ এরা জানে অল্প সময়ের মধ্যে 
গৃহস্থালির কাজকর্ম শেষ ক'রে সন্তানদের নিয়ে [ফিরতে হবে। তাই পত্রশীনর্বাচন ও 
বাসা তৈরির কাজ চটপট শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য চটকদার পাখির মত নেচেগেয়ে 
সানীর মন ভুলানোর সময় তার কম! সে শিল্পী, TRATTA শিল্পী নয় মধণর 
সূরাঁণজ্পী। 

'নাইটিংগেলের বাসা কতকটা শামার বাসার মত। মাটিতে, আর না হয় মাটির 
কাছাকাছি ডালে ঝোপঝাড়ের TI | শুকনো পাতা জড়ো করে এমনভাবে দাঁড় 
করিয়ে সাজিয়ে দেয় যে, একটা গোল বাটর মত তোর হয়। তার মধ্যে শনবনো 
ঘাসের মূল বিছিয়ে বানায় ডিম রাখার বিছানা | পাতার দেওয়ালাট এমন হালকাভাবে 
পরিপাটি করা যে, সামান্য নাড়া লাগলেই সব এলোমেলো হয়ে যাবে। গাঢ় জলপাই 
রঙের ডিম হয় ৪ থেকে ৬টি ! বাচ্চাদের চেহারা প্রথম দিকে বয়স্ক পাখির মত নয়; 


ফ্যাকাশে পালক, তাতে বাদামি ছিটদাগ | 


প্যারা! 
নাইটিংগেলের গান 
নাইটিংগেল দিনে এবং রাতেও গান করে । অন্যান্য পাঁখ দিনের বেলার গায়ক, 
সন্ধ্যার পর তাদের কণ্ঠ শান্ত নীরব হয়ে থাকে কিন্তু নাইটিংগেলের তা নন 
তা কোরাসে পারণত হর 


fare রাত্রিতে অন্যরা যখন ন z 
তোলে। কণ্ঠ সংরেলাঃ উচ্চ এবং পাঁরপর্ণ | সংগীতাট এমন যে; এর সঙ্গে কথা 
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যোগ করা যায় না। AA মনে আবেগ জাগায় কিন্তু তা যেন প্রকাশের পথ পায় না! 
কবিরা কল্পনা করেছেন, স্তর-নাইটিংগেল কাটার ওপর বুক চেপে রেখে সুখের মত 
তীর ব্যথা প্রকাশ ক'রে চলে নিশথসংগীতের ভিতর দিয়ে। কিন্তু মেয়ে-পাঁখ গান গায় 
না, সে সন্তানের যত্রপারচর্যায় রত। পুরুষ গান করে। CAMA একটানা স:রপ্রবাহ 
নয়, বরের উচ্চ-নীচ গাঁতর সঙ্গে কণ্ঠের গিটাঁকারতে উচ্চাঙ্গ সংগাঁত-শিল্পীর প্রাতভার 
গারচয়। 
atacs চারিদিক যখন নিম, অরণ্য নিন্তখ। বনের অন্তর থেকে সংগীতধান আশা 


ANSE ফোয়ারার মত উৎসারিত হয়ে ওঠে । আনন্দ-বেদনা-উল্লাসের Previa শ্রোতা 
SUVS আবেশে মুগ্ধ ক'রে রাখে। 


কিউবার Bee Humming Bird (আল ] | 
গুঞ্জন পাঁথ) পীর ক্ষুদ্রতম বিহঙ্গ 
লম্বা ২ 10 ওজন ২ গ্রামেরও কম। ং চি 
হামিংবাডেরর প্রায় ৩২০ 
i aes গাইগাস শ্রেণীর হামিংবার্ড যা ৮ইন্ডি লম্বা । হামিংবার্ড 
টি. কার বাসিন্দা, তবে এই দেশেরও সহ ন 
দা ১ তবে ই দেশেরও সরবত এদের দেখা মেলে 


প্রজাতি আছে, 


শের স্বাভাবিক মমতা ও প্রণীত। হামিংবার্ভ রঙে 


নাটুনে মণি 
এক দেহে এত Basa রঙের প্রকাশ হাঁমংবাড* ছাড়া 

z ঠা বোধ হয় আর কোন 
নেই। পালকগ্ালর এমন বৈশিষ্ট্য যে, ভিন্ন ভিন্ন দিক হেরে জবা পড়লে? 
পাখিটি এদিক ওঁদক ঘুরলে ফিরলে একই পালকে কখনো Baia মত চিকচিকে লাল? 
পান্নার মত GINS সবুজ, নাঁলকান্তমাণির মত ঝক রার মত পর 


রঙের ঝিলিক দেখা যায়। আমাদের দেশের মৌট্রুস ( Sun Bird) প. 


aan 
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পালকে নীল-সবুজ মেশানো বিকবিকে রঙে হামিংবার্ডের রঙের কিছুটা পারচয় 
পাওয়া যাবে। বুনো পায়রার কণ্ঠঝালরে যে নীলের ওপর হারার ঝিলিমিলি, ময়রের 
পঢ়চ্ছপালকে যে উচ্জবলতা তেমনি নানারঙের বাত বাহার WS মুলুকের গুঞ্জন 
পাঁখতে ৷ সেখানে এটির নাম “নাচুনে মণ” (Dancing Gem ) 1 যখন বাতাসে 
Falher খেলে দ্রুত এক গাছ থেকে অন্য গাছে ওড়ে, মনে হয় সাতরঙা TANTA এক 
উজ্জল টুকরা নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু পুরুষ পাঁথরই বর্ণের সুষমা | 

উত্তর আমোরকার আলাস্কা থেকে দাঁক্ষণ আমোরকার টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো পর্যন্ত 
অঞ্চলে ATG থেকে আশ্ডিজ পর্বতে ১৬ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত হামিংবার্ড দেখতে 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশের আবাবিল (সুইফট) পাখির মত এদের পা ছোট এবং 
দুর্বল ৷ কারণ পায়ের ব্যবহার খুবই কম, ডালে ডালে লাফিয়ে বা মাটিতে হেটে 
এরা খাবার সংগ্রহ করে না। প্রধান খাদ্য ফুলের মধু ও ক্ষুদ্র কাঁটপতঙ্গ | দীর্ঘ সরু 
কারো কারো ঈষৎ বাঁকানো ঠোঁট প্রজাপাতির শঃড়ের মত ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 
দয়ে মধু চুষে নেয় | faot এই কাজের উপযোগী, কাল-তোলা সর; নল 'ড্রপারের 
মত | মধ খাওয়ার জন্য গাছে বসতে হয় না, ফুলের সামনে এমনভাবে ওড়ে CNC 
থর হয়ে থেকে ফুলের ভিতর থেকে আলগোছে জিভ দিয়ে মধরেস টেনে face পারে। 
উড়তে উড়তেই মৌমাছির মত এগোতে পিছাতে পারে । ডানা সেকেণ্ডে ৯০ বারেরও 
বোশ সণ্টালিত হয়, তখন ডানার পালক চোখে পড়ে না,শহুধু দেখা যায় আবছা বণন্ছটা, 
শোনা যায় মৌমাছির মত ডানার গুনগুন ধনি l পাবার আর কোন পাখির এই 


বৈশিষ্ট্য নেই | 
এদের এক গোণ্ঠী মেক্সিকো উপসাগর 
দক্ষিণ আমোরকার মধ্যে যাতায়াত করে | স্ত্রী 


পা পথ ছোট হলেও সন্তান MRA জন্য নে মা হয়ে খে দা সন্তান 
পালন ও আত্মরক্ষার কাজে সে একাঁকিনী, ঝাঁপীর রাণী লক্ষীবাঈএর মতন তার 
তেজ । গৃহিণী যখন CT এক-আঙুলে বাসায় মটরদানার মত দুটি ডিম নিয়ে তা? 
দিতে বসে তখন থেকেই পুর পলাতক, গৃহস্থালির যাবতীয় দায় দায়িত্ব মায়ের | 
তব সে নালিশ করে না বা হাহনতাশ করে না! সে বৃদ্ধিমতী নিষ্ঠাবতী জননী। 


হামিংবার্ড বাসা বানায় কোমল পালক, 


বাকল দিয়ে ৷ কেউ কেউ ডালের ওপর 

nen আটকায় বাসার গায়ে মাহ পাতা ও গা! সাজিয়ে দেয় মনে 
হবে নক্সা করেছে৷ ক্ষুদ্রতম পাখটির বাসা ই ই চওড়া, ঈষৎ গোলাকার সাদা 
হর ইওর চিন ভে 

রূপকথার ফুলপরা প্রজাপাঁতর রঙিন ডানা মেলে ফুলে ফুলে ওড়ে! ফুলের পাপাঁড়র 
ওপর শুয়ে ঘুমায় | হামিংবার্ডকেও বলা যায় পরণীবিহঙ্গ বা প্রজাপাঁত-পাখি। 
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গায়ে সাদা-কালো বুটিদার নক্সাকাটা পালক। 
ডানা দুটি ছোট, পিঠের ওপর চেপে বসানো 


চকে সবনজ, গলায় সাদা কালোর ভোরাটানা ফিতা, তার নিচে উজ্জল নীল চওড়া 


পালকগুলি দেহের সঙ্গে আঁটোসাটো ! 
> কতকটা ওয়েস্টকোটের মত । মাথা চিক 


রেশমী ফিতার মত জড়ানো গলবন্ধ। দেখতে 


FOR আমাদের পোষাহাঁসের মত কিন্তু 
ঠোঁট লম্বা ও আগার দিকে সর: 


! লেজাঁট তলের সঙ্গে সমতলে থাকে, পাতিহাসের 


মত ওপর দিকে তোলা নয়। চোখ ছুনীর মত লাল টকটকে । এটি gaia! A 
স্বভাব থেকেই এ নাম | দীর্ঘ ৩৫ ইন্চি। 
Sala উত্তর আমেরিকা 


রকা, গ্রীণল্যাণ্ড ও আইসল্যান্ডের জলচর পাখি। লোক 4 
থেকে দুরে, বিস্তীণ* হৃদ, গাছপালা-ঘেরা বড় বড় জলাশয় এদের স্বাভাবিক বাসক্ষেত 
দু বোধে থাকে, নিজেদের মধ্যে নানা রকম কলকাকাতি ক'রে আলাপ বরে! 
TA 


l 
ন কখনো বিলাপের মত, কখনো বা অট্রহাঁসর মত 
মানুষের দৃষ্টির 


যি অন্তর = আড়ালে এরা যখন আপন মনে বিহার করে তখনকার কলধীন কেউ 
অন্তরাল থেকে শোনে সে তা কোনাঁদন ডাক 
নির্জনতার মধ্যে অ ভুলতে পারবে না । এদের 


Sis জলে পা দিয়ে জল ঠেলে, ডানা দুটি কারে 
দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে ৷ 
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সাধারণ পাখির দেহের হাড় ফাঁপা, হালকা ৷ এতে ওড়ার aie | Stil ওড়ার 
চেয়ে জলে ডোবার প্রয়োজনই বোশ । তাই ভার আঁ নিরেট, আপেক্ষিক গু A 
জলের সমান। এরা অনায়াসে দেহের ভিতরকার এবং পালকের নচেকার বাতাস বের 
কারে দিয়ে নিঃশব্দে টুপ ক'রে ডুবে যেতে পারে, যেমন একখণ্ড পার জলে ডুবে যায়। 
এদের মাংসপেশীতে এবং রক্তে এমন রাসায়ানক পদার্থ আছে যার ফলে অনেকক্ষণ 
জলের নিচে থাকার জন্য বোঁশ পরিমাণ আঁজজেন দেহের মধ্যে জমিয়ে রাখতে 
এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কুফল এড়াতে পারে | 

আঁক্পজেন আমাদের IS বিশুদ্ধ রাখে। atacand নিতে হয় বাতাস থেকে । জল 
দের বা পাখিদের কারো জানা নেই । আঁক্সজেনের 
অভাব ঘটলে IS দূষিত হয়ে পড়ে। মানুষ GIS যখন অনেকক্ষণ জলের তলার 
থাকার জন্য সাগরে দামে, তারা সঙ্গে রাখে waar eas সরজাম, আর না AT 
থকে নিবাস প্রশ্বাস নেয় Bila পাঁখরা 


আঁক্সজেন গ্রহণের কৌশলে মানুষের চেয়ে এগিয়ে গেছে। 

ভুবনে গভীর জলের শিকারী | মাছ প্রধান খাদ্য | মাছ MOAT P'S সে জলের নিচে 
অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় । একবার ২৪০ ফুট নিচে-পাতা জেলের জালে এক SIA 
পাখি ধরা পড়েছিল | সাধারণত অত নিচে ওদের যেতে হয় না; এক একবার ডুব 
FAT ৩০ থেকে ৪৫ সেকেণ্ড মধ্যেই খাবার ধ'রে জলের ওপর ভেসে ওঠে ৷ তবে দরকার 
য়ে ৩০ মান জলের নিচে ডুবে থাকতে পারে এবং জলের তা দিযে Sr কেটে 
816 শো গজ দূরে চলে যেতে পারে! কেউ কেউ বলেছেন, SULA 6 মিনিটের বোঁশ 


সময় ডুব দিয়ে থাকে এবং একদমে আধমাইল চলে যেতে পারে জলের নিচ দিয়ে | এটি 


ধা-ওড়া আধা-সাঁতার অবস্থা কাটিয়ে বাতাসে 


থেকে fais মাইল PATS আ 
তখন আর কোন TAIAT নেই Feary ডাঙা থেকে উড়ে উঠতে পারে না। শান্যে 
জন জার বোন জি কে রে sot রত পা 
D খাটো লেজের বাইরে জড়ো করে রাখে নৌকার TET 
পিছনে খা দের পাড়ার ee ATA ও তার আপ ত এক হাজার 
মাইল স্থলভাগের ওপর দিয়ে উড়ে যায় শীত যাপনের জন্য ! শীত কাটায় লবণান্ত 
জলে | ডাঙা দেখেই ভয় ৷ কখনো যদি ডাঙায় নেমে পড়ে তবে আর উড়ে উঠতে 
পারে না, দৌড়াতেও পারে না! তখন সে সহজেই বন্দী হয়৷ 

উত্তরমের্‌ অঞ্চলে ফিরে আপে | এই সময় এদের 


ডম পাড়ার আগ দিয়ে আবার এরা রমেরু 
বাতাস মুখাঁরত হয় l একটানা উচ্চকণ্ঠে ডাক E তত 
দূর থেকে মনে হবে নেকড়ের গজন; 
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RAC জীবন প্রায় জলেই কাটে৷ তারা ডাঙায় আসে বাসা বে*ধে ডিম ফোটানোর 
জন্য | আমেরিকার উত্তর অংশের মিঠাজলের বড় বড় হদের ছোট ছোট দ্বীপথণ্ডে কিংবা 
উপকুলের ও বড় সরোবরের Stas ics বাসা বানায় | ডিম হয় ২টি, গাঢ় বাদামি, 
তাতে কালো ফুটকি। বাসা জল থেকে ২১ ফুট দূরে গর্তমত স্থানে । তাতে কাছেভিতে 
যা খড়কুটা আবর্জনা মেলে, তাই বিছানো । প্রায় ২১ দিন তা” দেবার পর বাচ্চা বেরয় ৷ 
কালো তুলতুলে উলের বলের মত। ডিমের খোসা থেকে বেরনর খানিক পরেই মা-বাবার 
সঙ্গে জলে গিয়ে নামে ৷ প্রথম দিকে ভয়-ভয় করে, ভাল সতিরাতে পারে না। এই ATA 
সাঁতার শিখতে জলে নামানোর জন্য মা-বাবাকে বেশ সাধ্য-সাধনা করতে, আদর উৎসাহ 
দিতে হয়। সপ্তাহ দই পরে এরা জলকে আর ভয় করে না, বোঝে ওটাই ওদের আসল 
জগৎ, ওখানেই আছে খাদ্য, আছে নিরাপত্তা । তবে মাঝে মাঝে তারা মা-বাবার পিঠে 
গিয়ে উঠে বসে, লণ্ডের ছাদে বসে চলতে যেমন মজা Leahy উপভোগ করে। এ সময় 
এরা বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে । ১০৷১১ সপ্তাহের মধ্যেই উড়তে সক্ষম হয়। 


মাথা ও গলার পালকগীল সোনার 
জের পালকে কালো-বাদামির ওপর TS ও ডোরা দাগ ৷ বিশাল ডানার বস্তার এক 
কে অনা প্রান্ত ৯ ফুট 1 বলিষ্ঠ পায়ের নখ CT বিছা ছার যা দিয়ে 
fafa আফজল খাঁর পেট চিরে’ ফেলেছিলেন। স্বর্ণঈগলের চোখে বাঘের হিংস্রতা | 
হলুদ রঙের চোখের আগুন দেখলে ছোট প্রাণীরা ভয়ে বিবশ হয়ে পড়ে! তবে 
হল পথ দেখার সুযোগ তাদের আসে না | ঈগলের চোখে পড়লে তারা গাধা পড় 
তার দুপায়ের আটটি লৌহ TT | ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিকারের প্রাণান্ত যাঁদ 


বা বেচেও থাকে পেটে ছোরার মত ঠোঁটের দু একটি আঘাত। ব্যস, তার 


শেষ | 

পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ স্বর্ণ ঈগলের বাসভনন্ম | এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার 
Barocas MA GIST এদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র । পাহাড়ের গায়ে বা 

উচু অংশে মজবুত ডালের সংযোগস্থলে শুকনো ডালপালা দিয়ে স্থায়ী বাসা বানায় 
প্রীত বছর তাতে ‘কিছ: কিছ: সংযোজন হতে হতে তা ৫ ফুট চওড়া TTA আকার 


ধারণ করে। | 
ঈগল করে ধরে” বাস করেনা। এক এলাকায় এক জোড়া তাদের মরে 
খ; খাদ্যের সন্ধানে ডানায় ভর করে শুন্যে নিঃশব্দে 


করে লক্ষ্য করার জন্য কখনো এ 


হাঁস প্রভাত বড় পা কে ছোট ছোট প্রাণীরা wat শংকিত ও ASF ! তাই 
i খাটায়। দুইজন ঠিক একই 


সঙ্গে না উড়ে কিছটা দূরে দূরে অবস্থান করে লুকিয়ে i 
থেকে দেখল শমন চলে গেল; faiga হয়ে যেমনি বাইরে এসেছে অমান টড 
আগতাঁট বিদযুৎবেগে নেমে এল ওপর, পিছনে যে আরেকটি আছে তার 
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খানিক পরে দেখা গেল দুটি ঈগল এসেছে | একাটকে দেখেই প্রাণীটি আগের BS 
লকাল। সেটি পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে ডেকে উঠতেই শমন দূরে গেছে মনে ক'রে 
প্রাণীটি বাইরে এল এবং তৎক্ষণাৎ ?পছনেরাঁটর কবলে প্রাণ হারাল । ফন্দি খাটানোর 
উদ্দেশ্যে সঙ্গীকে শিকারে সাহায্যের জন্য ডেকে আনা এবং পাহাড়ের আড়ালে 
গিয়ে ডাক ছেড়ে শিকারকে নিঃসন্দেহ করা যে মননততাভীত্তক কৌশলের প্রয়োগ, তাতে 
সন্দেহ নেই। 

ঈগলের প্রকাণ্ড বাসার মধ্যস্থলে শ্যাওলা, ঘাস ও শুকনো ঘাসমল বিছিয়ে নরম করা 
হর। ডিম হয় ১থেকে ৪ট। সাদা, বড় বাদামি ফুটাকষন্ত। স্বর্ণ ঈগলের শাবক 
প্রথম দিকে কোমল সাদাটে পালকে আব্‌ত থাকে । চার বছরে এরা বয়স্ক ঈগলে 
পারণত হয় কিন্তু ব্যাপ্রশাবকের মত প্রথম থেকেই তার স্বভাবে উগ্রতা প্রকাশ পায়। 
একটু বড় হলেই বাপমায়ের-আনা মৃত প্রাণীকে সে ছিড়ে 
ঈগলগ্ণাহণা জানে বাল্যকাল শিক্ষার সময় | 


বয়চ্ক হলে ঈগল শাবকরা অন্যত্র পৃথক আ 


SMT গড়ে তোলে, সে-অঞ্চল হয় তার 
জায়গীর আর অঞ্চলের ছোট ছোট প্রাণীরা 


তার করদ প্রজা | 


AA বলিষ্ঠ পাঁখ। পাঁখর রাজ্যের রাজপতর যেন। 
বাদামি, নিচের পালক ধবধবে সাদা। 


দেহের ওপর দিকের "a 
মাথায় সামান্য সাদা সাদা ছিট। পিঠ 
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ডানার পালকের MNA দিকটায় সাদা দাগ থাকায় A থেকে মনে হয় বাদামী রঙের 
ওপর শ্বেতচন্দনের ART গ্রচ্ছে যেন ARCA মালা। আমোরিকায় এটি 
মেছোবাজ নামে পাঁরচিত। দীর্ঘ ডানা; ম্ীপুরষের চেহারা একই রকম । দ্র 
আকারে পুরুষের চেয়ে বড় ; ২ ফুট মত ল্বা। মাছ প্রধান খাদ্য বড় বড় মাছ 
PITA অসপ্রে ওস্তাদ | ae 
অসপ্রে সারা পাঁথবীতেই দেখা যায়, তবে দাক্ষণ আমেরিকায় কেবল শীতকালে F 
শঙ্খাচলের মত জলের ওপর চকোর দিয়ে ওড়ে, কখনো এক জায়গায় কিছুক্ষণ স্থির 

য় শন গাঁতাঁবাঁধ লক্ষ্য করে৷ নজরে পড়া মাত্র পা 
fama দিকে নামিয়ে দিয়ে দামাল ছেলের জলে ঝাঁপ দেওয়ার মত ঝপাং করে জলে 
পড়ে। পরক্ষণেই LAT উড়ে ওঠে, তখন হয়ত দেখা যাবে পারের সঙ্গে ঝুলানো 
ঝিকামকে রূপালি মাছ যা নখ থেকে fasts পাবার জন্য ataia করছে। 
feg অসপ্রের নখ ঈগলের নখের মত শুধ ধারালোই নয়, আঙুলের তলার দিকে 
ছোট ছোট আঁকড়ে থাকায় নখ দিয়ে চেপে-ধরা মাছের খসে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা 
থাকে না। সাগর কিনারে, হদে বা বড় 'বিলাঝিলে মাছ ধরে ডাঙায় আনতে বাদ 
ফসকে যায় তবে সবই পণ্ডগ্রম | প্রকৃতি তাই অসমপ্রের আঙুল মৃঠির মধ্যে অতিরিন্ত 
বাঁধনের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। অসপ্রে এ বিষয়ে সচেতন | তাই খাবার ধরে নিয়ে 
= ও ঠোঁট দিযে ছিড়ে ছি'়ে খাওয়ার পর সে পা দানি জলে বে IPE ধরে 
ওপর দিয়ে ওড়ে, উদ্দেশ্য আঙুলের তলাকার আঁকড়েগ্যাল থেকে মাছের আঁশ ধরে 
পারদ্কার ক'রে নেওয়া | ভোজনের পর হাত ধুয়ে নেওয়া যেন! মাছই প্রধান খাদ্য 
তাও চুনোপঃটি নয়, রাজসিক ভোজনের উপযোগী চাই! কাজেই এদের নির্বাচিত 
বাসস্থান সাগরতীরে বা হুদ ও {ঝলের কাছাকাছি জায়গা | শীতকালে লবণহ্দে 
অসপ্রের শিকার ধরার কৌশল দেখোছ ৷ শুন্য ওড়ার মধ্যে সাবলীল বালিষ্ঠত'র 
ছাপ, আক্রমণ তি চিলের ছোঁ দিয়ে ছিনতাই করার মত নর, বাঘের শিকারের ঘাড়ে 


ঝাঁপিয়ে পড়ার TS | 
BALA রূপ রাজার শত কিন্তু বাসায় প্রাসাদের কোন পাঁরপাটি নেই৷ বড় গাছে faa 
. ছোট ছোট দ্বীপে ভূমির ওপর ডালপালা, © র টুকরা সংগ্রহ ক'রে স্তুপ 
অনেকে মিলে একত্র 


করে! কখনো একজোড়া কখনো 
প্রতিটি বাসা প্রায় ৬ ফুট চওড়া । মাঝে কিছ: স্থান সমতল ক'রে শুকনো শ্যাওলা 
fig ডিম রাখার ব্যবস্থা করে! ২ থেকে ৪টি মোটা মোটা ছটদাগয;ুন্ত ডিম | 
গপতামাতা উভয়েই পালা ক'রে ডিমে তা’ দের, ফুটে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে ৫ 


সপ্তাহ ৷ 


হা্সিঈগ্লল ( Hae Eagle ) 


আমাদের উপকথায় আছে, রাক্ষসী দিনে সুন্দরী নারীর রূপ ধ'রে রাজার অন্দরমহলে 


রাণী হয়ে থাকে, রাতে নিজের আসল রূপ ধরে ঘোড়াশালের ঘোড়া কড়মড় ক'রে 
চিবিয়ে খায়। 


গ্রীক পুরাণকাহিনীতেও এমনি আধা-নারী আধা-পাখি আকৃতির 
UPN নামে রাক্ষসীর কথা IRI সেই রাক্ষসীদের আর দেখা যায় না কিন্তু 
3 দক্ষিণ আমেরিকা, iaar ফলিপাইন ও 


দেখতে ভয়ংকর, এর ডাক শুনলে বনের প্রাণীদের পিলে চমকে যায়। যাবতীয় ঈগলের 


মধ্য হার্পির মত হিংস্র ও শান্তশালী আর কেউ নেই। ৩ ফুটের ওপর og) কালো 
ইস্পাতের বাঁকানো ছোরার মত ঠোঁট 


! আগন-ঝরা চোখের চাহনি। মাথায় খাড়া 
পালকের D A — হঠাৎ দেখলে মনে হবে জল্লাদ প্রাণ নেবার জন্য তোর হয়ে আছে! 
বলিষ্ঠ পায়ের FTA যেন বল্পম। গলায় ও বুকে কালো ব্যান্ডেজ। পৈট সাদা, 


মি রঙের । পাখির মধ্যে যারা কেবল চড়াই, 
বুলবুলি পায়রা দেখেছে তারা বানরখেকো হার্প ঈগল 


[| 
দেখলে ভয়ে আঁৎকে উঠবে 
যেমন বিকট চেহারা, তেমনি মারমুখী স্বভাব | 
প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য যেসব অঞ্চলে গভীর অরণ্য রয়েছে সেখানে এরা শিকারের সন্ধানে 
বনের ওপর ধার গাঁততে উড়ে টহল দেয়, 


শর গাছপালার মধ্যে প্রাণীর দিকে | বাদন 
BA এবং বিশেষ করে বানর এদের প্রিয় খাদ্য | শিকার দেখতে পেলেই হুংকার দিনে 
তার ওপর aiia পড়ে। শিকারগুলো ভয়েই আধ-মরা, নখের qe আঁট:নির 

কারো রেহাই নেই। নখে বানরের ঘাড় চেপে ধ'রে ঠোঁটের এক আঘাতে তার BRIT 
বের ক'রে ফেলে । 


আমাদের দেশের বানরদের ভাগ্য ভাল, এদেশে efor ঈগল নেই। 


A 
7৮৮৮ 


%/% 
LE 


f 


Stenia (Bald ) ঈগল 
টাকমাথা ঈগল প্রকৃতই তেলতেলে টাকওয়ালা পাখি নয়, স্বর্ণ ঈগল ধরণের বিরাট 
থকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ৮ ফটে মত। 


শিকারী পাখি যার ডানার বিস্তার এক প্রান্ত ০ 
স্বর্ণ ঈগলের মাথা ও গলায় সোনালি পালক; টাক 


লেজের পালকও ধবধবে সাদা, দেহের অন্য 


মাথার গলায় ও,মাথায় ca পালক, 

অংশের রঙ কালচে বাদামি ৷ দূর থেকে এই ঈগলকে ন্যাড়ামাথা বলে মনে হয় ভাই 

এই নাম। এটি মেছোঈগল। উত্তর র বাসিন্দা বলড ঈগল মা্কন- 
ক্ষিপ্র এর গতি। ভয়- 


aie ৷ বালষ্ঠ এর,গড়ন, 


জাগানো এর ক্রুদ্ধ গজন । 

লাগানো earns re See oe তার 

বিরাট আকারের ডালপালা তৈরি বাসা দেখতে পাওয়াযাবে সমুদ্রের উপকুলে পাহাড়ের 

গায় কিংবা 24 ও বড় নদীর ক 

এইজন্য যে, মাছ হল প্রধান এবং 
নিজে 


পাহ্ী-]। 
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সংগ্রহ করে ছিনতাই ক'রে । BE বাসার বসে সে চারিদিকে লক্ষ্য রাখে । কখনো 
Bee চক্তোর দিয়ে উড়তে উড, 


nee CRS খাবার সম্ধান চালায়। যখান দেখতে পায়, একটি 
নাছ ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, টাকমাথা ভাঁমবেগে কানফাটানো চিৎকার ক'রে তার 


i 
ঃ 
q 
$ 
z 
খু 
5 
4 


বলড ঈগলের বাসা পাহাড়ের গায়ে বা উ* i 
vs বাউ র মত 
একই বাসা বছরের পর বছর ব্যবহার ই নাথায় বিরাট আকারের মগের 


রর 

গো 
মেলে 

বেড়ার পালভোলা ছিপানৌকার মত। ভাবা পম ওপর ae A 

“মধ্যে ডানা মেলে ধরার নোর দরকার হয় না, T af 


TFG হাওয়ায়- 
কখনো বা বাতাসের ওয়ায়-ভাসা ঘাঁড়র মত শূন্যে 
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চলতে থাকে, আযালবাট্রসদের তখন দারুণ উল্লাস। ঝড়ের পিঠে সওয়ার হয়ে তারা 
সাগরে রেস খেলে । মাটির সঙ্গে যোগাযোগ কেবল বাসা বেধে ডিম পাড়ার সময় । 
এ সময় ছাড়া বছরের অন্য সময় HALAS কাটে হাওয়ায় ALG করে আর তরঙ্গদোলায় 
ভেসে ভেসে । সাগরেই খাদ্য মেলে মুখের কাছে_ মাছ, স্কুইড, জেলিফিস, যে কোন 
জলজপ্রাণীর ভাসমান মৃতদেহ ৷ এরা বড় রকমের পেটুক। কখন কখনো এতবোশ 
খেয়ে ফেলে যে, জল থেকে উড়ে উঠতে পারে না। তখন খাদ্যবস্তু হজম করে হালকা 
না হওয়া পৰ্যন্ত তাকে সমুদ্রে ভেসে বিশ্রাম করতে হয় । 

RASS প্রচুর ভোজ্য, ঝড়ঝঞ্জা মেঘবৃষ্টিতে বৈচিত্রের আনন্দ ছাড়া শংকর কিছ; নেই, 
সাগরদোলনায় বিশ্রাম ও নিদ্রা, বিনাশ্রমে হাওয়ায় বিলাসভ্রমণ--এমন স্বাচ্ছন্দ্যের 
জীবন | AIDA যেন আকাশ ও সমযূদ্রের পোষ্যপূত্র । শঙ্ত ভূমিই বরং তার কাছে 
অদ্বাপ্তকর ৷ হাঁসের মত খাটো, জোড়া-পাতা পা, এতে সাঁতার কাটা যায় fey ডাঙায় 
‘চলতে TH | ডাঙা থেকে OU উঠতে হলে বাতাসের সাহায্য নিতে হয়। বাতাসের 
প্রতিকূলে ডানা মেলে ধরলে হাওয়ার বেগ ঘড়ির মত তাকে LAT তুলে দেয়, তখন সে 
হাওয়ার রাজা, ইচ্ছা করলে পৃথিবী প্রদাক্ষণ করা তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। 
আযালবাষ্ট্রসের ১৩টি প্রজাতি । পালকের রঙে এদের পার্থক্য আছে। কারো পালক 
বাদামি, কালো, কারো বা প্রায় সবটাই ধবধবে সাদা । AAA দেখতে একই রকম 
একটি প্রজাতি বাদে । 
১৩টি প্রজাতির মধ্যে ৯টি গোষ্ঠী দক্ষিণ গোলার্ধের সমদ্ অঞ্চলে বাস করে। সেখানে? 
শীতল জলে মাছ মেলে প্রচুর | ১ গোষ্ঠীর বাস নিরক্ষায় অঞ্চলের সমুদ্রে আর ৩টি 
গিবচরণ করে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ! 
আ'যালবাষ্টরস সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি বিশেষ আসে না, অকল ATES এদের প্রিয় 
ধবচরণ অঞ্চল | তবে সমদ্রগামী জাহাজ দেখতে পেলে আ্যালবাষ্টরদ কৌত্হলা হয়ে 
দিনের পর-দিন সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে কয়েকশো মাইল পর্যন্ত ৷ জাহাজের পাণে পাশে 
ওড়ে, একে প্রদক্ষিণ করে, কখনো আগে আগে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। জাহাজ 
থেকে কিছ_ খাদ্যবস্তু পাওয়ার আশায় এই লোভী পাখিদের আনাগোনা । জাহাজ 
থেকে কিছ; ফেলে দিলে ভাল মন্দ যাই হোক না কেন তা তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেলবে | 
সবচেয়ে বড় আকারের প্রজাতি ‘ভ্রমণকারণ maata’ ( Wandering Albatross ) 
নামে পারিচিত ; রঙ ধবধবে সাদা, ডানার কিছু পালক কালো। সাগর-পাঁরদর্শকের 


মত এরা সমুদ্রে সদা AAS | তাই এই AT | সমুদ্রের ABA MAIA হত্যা করলে 
সময়ে জাহাজের খালাসিদ্রে মধ্যে 


নাবিকদের দূর্ভোগ ভূগতেহবে, এই রকম ধারণা এক 
প্রচলিত ছিল। তবু OR aur সঙ্গে খাবার গে'থে জাহাজ LACH ফেলে দিয়ে 
- জাহাজের ডেকে তুললে আযালবাছ ভাত বা বিরক্ত 


আযালবাট্রসদের নাক সাধারণ পাখির নাকের মত 


নল-নাসিকা ( tube-nose ) 
সমুদ্রের মাঝে নির্জন দ্বীপে এ 
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গুচ্ছ, Tee, মাটির চেলা দিয়ে তোর 
মাত্র একটি করে ডিম হয় ; তা’ দিযে তে 


ডিমে বসে তা’ দেয়, অন্যেরা সঙ্গীর পাশে দাঁড়িয়ে উল্লাসে ee 
এ কি সন্তানের অভার্থনায় আগমন সংগীত, না জয়ধ্বান ? পুরুষ হাতি SIRS a 
ক'রে নবজাতকের আগমনবার্তা ঘোষণা করে বলে' শোনা যায় । এক জার্মান পয' 
আফ্রিকায় ভ্রমণকালে পথের মধ্যে এক বিরাট Serres সামনে পড়োছিলেন | ধা 
SLY অবস্থান করছিল, ওদিকে বনের এক প্রান্তে আসম্প্রসবা হান্তনীর কাছে 
অনেকগুলো “AT হাতি। শাবকের জন্ম 


চিৎকার ক'রে ডাকতে থাকে ৷ 


অয় ত বাছাধনদের বাধ্য হয়ে জলে নামতে হর! 
তখন বোঝে সমুদ্র যাদের আশ্রয় তাদের অন্ন ও বাসস্থানের চিন্তা নেই । দেহের 
আবরণ? প্রকৃতি তার স্থায়ী সমাধান কারে দিয়েছেন। রনো পালক ঝরে. FAA 
সেখানে নতুন পালক গজায় ; 


7 > শা হয় সতেজ, দেহ সুঠাম ও মস-ণ। 
দই বছর পর পর এরা সংসার পাট 
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সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে টারমিগান' গ্রীষ্মকালে বাদামি, শরৎকালে ধুসর; শীতকালে 
ধবধবে সাদা । যেন বহুরংপা পাঁখ। কেন এমন হয়? 

উত্তর ও দক্ষিণমের প্রচণ্ড শীতের দেশ৷ সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা পাখির সংখ্যা 
খুবই কম। দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গইন বরফের মধ্যে বাস করার উপযোগী পালক 
পোশাক পেয়েছে। কোথাও উড়ে যেতে হয় না, কোন রকমে বরফের ওপর চলা আর 
জলে সাঁতার কাটার পক্ষে যেমন অঙ্গ প্রয়োজন, পেঙ্গুইনের তাই আছে। ডানা দুটি 
জলে চলতে বৈঠার কাজ করে। ও-ডানা দিয়ে ওড়া যায় না। উত্তরমেরর চ্হায়ী 
বাসিন্দা কয়েক প্রজাতির টারমিগান। 

টারামগান জলে নামে না; ডাঙাতে খাদ্যসংগ্রহ, ভূমির ওপরেই নীড়ানমণান। ৬ থেকে 
ডিমে তা” দেয় কেবল স্বগ-পাখাট কিন্তু শুর বিরুদ্ধে 


অণ্ডল ঢেকে যায় তখন সে সাদা পালকে ALS হয়ে 
থাকে। শুধু তাই নয়। বরফের ওপর হে'টে চলতে 
গজায় মিহি সংতার মত সাদা পালক 5 দেখলে মনে 


হবে কোমল পশম মোজায় পা ঢেকে রেখেছে! 
০৮০) দিনের {বাভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঝতুতে 
রুচিম ফরমাস দিয়ে সেগুলি 


farg দেহের পালক" 


তোর বা কেনা ৷ যখন 
পারচ্ছদের ওপর যে পাখিদের জীবন ধারণ নির্ভর করে তাদের প্রয়োজন মাফিক 
পরিচ্ছদ কে দেয় ? 

3 ঘটলে তা ধরা পড়ে ব্যারোমিটারে 


যায় থার্মোমিটারে | A মাধ্যমে স্বাভাবিক অবদ্ছার 


ভাবে? শুধু আবহাওয়ার তারতম্য SK 
উপযুক্ত দৈহিক পাঁরবর্তনও ঘটাতে হবে। জ্ঞানীর ভাষায় একে বলা যায় 


q 
monitoring and self-adjusting system I 
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তুষারশুল্র পালকে সাজিয়ে তুষার ঢাকা অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে মিশে থাকতে সাহায্য 


করে। হরমোন যেন টারামগানের দেহে-বসানো সদা-সক্রিয় কমপিউটার যা বাইরের 
"তাপমাত্রার পাঁরবর্তন দ্বারা নিয়ান্্িত হয়ে শত গ্রীষ্মের উপযোগী ভিন্ন রঙের ও 


The rock ptarmigan---exhibits an almost continual change 
of plumage to match the seasonal change of coloration in 
its environment. This change has been found to be regulated 


by hormones under the control of Seasonal increase of 
decrease in the hours of daylight. 


| 
s 
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> Wild-Life in India—E P. Gee 
Life on Earth—David Attenborough 
The Cultural Library—Vol 2 
Wonderland of Knowledge Vols 4, 7,8 
Encylopaedia Britannica Vols 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18,20 
The Whispering Land—Gerald Durrell 
A Synopsis of the Birds of India and Pakistan—Ripley 
Nidification of Birds, Vol IV—Stuart Baker 
ভারতকোষ ৫ খণ্ড 
পাখির পারচয়__নারায়ণচন্দ্ চন্দ 
Animal Life and Lore—Osmond p. Breland. 
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